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লেখক বক্ষিমচন্্রচট্োপাঁধ্যায় ৬. 


স্ত্রীলোকের রূপ 


অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাঁটাতে দেন না। ভাবেন, 
যে দিক দিয়া অঙ্গ দোলা ইয়া চলিয়] যাঁন, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের 
সংজ্ঞা ডূবিয়। ফাঁয়। নৃতন জগতের স্থষ্টি হয়। ভীহারা মনে করেন, 
তাঁহার্দের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চাল। 
উড়িয়া যাঁয়, ধর্মম-কোট! ভাঙ্গিয়া৷ পড়ে; খন পুরুষের মন-চড়ার তাহ? 
দের রূপের বান ডাকে, তখন তাহাদের কর্ষ-জাঁহাজ, ধর্ম-পান্দী, 
বুদ্ধি-ডিঙ্গী সব ভাসিয় যায় । কেবল সৌন্দধ্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই 
এইক্প প্রর্তীতি নহে; পুরুষেরীও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির 
বশীভূত হুইয়! তীহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারস্ত করেন, তখন ষে 
তাহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তখন গগনের 
জ্যোতি, পৃথিবীর পর্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, লতা-গুজ্মাদি সকল- 
কেই লইয়া উপমা জগ্ঠ টানাটানি পাঁড়ান-_আঁবাঁর অনেককেই অপ- 


ক্লৌন্দা্য₹ল 


মানিত করিয়া! পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের “সহিত তুলনা করিয়া, 
তাহার? পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আবার মসীবৎ "মান বলিয়া ফেরত 
পাঠান । গরিব টাদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি 
আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাঁটের সিন্দুরবিন্দু 
দেখিয়া তাহার! উষার সীমন্ত-শোভা তরুণতপনের নিন্দা করেন ; রাগে 
সূ্য্যদেব পৃথিবী দগ্ধ করিয়া! চলিয়া ধান। রসময়ীর আসশ্তের হশ্যিরাশি 
অবলোকন করিয়া প্রফুল্লকমলে তসৌররশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে 
কৌমুদীর নৃত্য তাহার? আর ভালবাসেন না, সে অবধি কমলকুমুদে 
কীট-পতঙ্গের অধিকার । কামিনীর কঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাহার! 
নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞ! প্রকাশ করেন; বোধ করি, 
ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাহারা ন্বর্ণ- 
কারের বিগ্ায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীরসঞ্চালনে তাহাব্লা এত 
লাবণ্য-লীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎ্সাময়ী রজনীতে মন্দ 
মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে ব! নিয়ত কম্পিত সিন্ধুহিল্লোলে চন্দ্রি- 
কার খেলায় তাহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্খই ব! 
রাত্রে নিদ্রা যাঁনঃ এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুধিতে 
থাকেন। আবার বখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের 
মলর-মারুতে দোছুল্যমান নীলোঁৎ্পল দূরে থাকুক, বিশ্বমগ্ডলের 
কিছুই তাহাদিগের তাল লাগে না। 

এই নারী-্ম্ির স্তাবককুলের উপমান্ভবশক্তির কিছু প্রশংসা 
করিতে হয়। এক চক্ষু, তাহাদিগের কল্পনা-প্রভাবে কখন পক্ষী, যথা 
"্যগ্তন, চকোঁর ; কখন মৎস্য, যথা সফরী : কখন উদ্ভিদ, যথা পদ্ম, 


৪ 





পদ্মপলাঁশ, ইন্দীবর ; কখন জড়পদার্থ, যথা আকাশের তাঁরা । এক চন্দ 
কথনও রমণীর মুখমগ্ডলঃ কখন তাহার পায়ের নখর | * উচ্চ কৈলাস- 
শিখর এবং ক্ষুদ্র কমল-কোরক একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাঁতেও 
কুলায় না বলিয়। দাঁড়িশ্বঃ কদস্ব, করিকুস্ত এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ 
হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ ভ্ন্তী, 
ইহাদিগের গমনে বৈষমা থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্ত কবিদিগের 
চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিশ্তাসের অন্থকারী। আবার যে. সে 
ভাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাৃশ্ঠ।নির্দেশ করা 
বিধেয় নহে! যে হাতী হাতীর রাঁজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্্- 
গামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর 
যাইতে পারে; অশ্বাদি কোঁন পশু তত পারে না! ধাঁহাঁদিগকে 
দূরে যাইড্রে হয়, তাহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যানি 
নাকেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়! বাছিয়। 
) গজগাঁমিনী মেয়ের ডাঁক বসাইলে কেমন হয় ? 
॥ আমিও এক কাঁলে কামিনীভক্ত কবিদলতুক্ত ছিলাম । আমি 
তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্ত আর দেখিতে পাঁই 
তাম নাঁ। চম্পক, কমল, কুন্দ; বন্ধুজীব, শিরীষ, কদস্ব, গোলাব প্রভৃতি 
পুষ্পচয় তখন কাঁমিনীকান্তিগ্রথিত কুস্ুষ-মালিকাঁর ন্যায় মনোহর বোধ 
হইত না। বলিতে কিঃ বসন্তের কুস্থুমবতী বস্থুমতী অপেক্ষাও আমি 


ীশপিশশিশাীসশিটি 


« আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি হুন্দর--কেন না, 
উত্তম পদবিষ্তাদ হইতে পাঁরে--যথা, নখর-শিকর-হিমকর-করম্বিতকোকিলকুজিতকুগ্জ- 
কুটারে।--এটি আমার নিজের রচমা-এ্ীভীগ্মদেখ | 
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হীন 
কুন্থমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম ; বর্ষার উচ্ছ সিত-সলিল চির-রজিণী 
তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রলবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে 
আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি 
মায়াময়ী-মানবী-মগুলের কুহক-জীল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন 
করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঁঘব-বোঁয়ীল পড়িলে যেমন জাল 
ছি'ড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি ক্ষুদ্র মাঁকড 
সার জালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে জাঁল ছি'ডিয় পলায়ন করে, 
আমি তেমনি পলারন করিয়াছি; দুরন্ত গরু একবার দড়ি ছি'ড়িতে 
পাঁরিলে যেমন হর্ধাশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড মাঁরিয়! 
পলায়ন করিয়াছি । সকলই আঁফিমের প্রসাদে ! " হে মাত: আফিম 
দেবি। তোমার কৌটা অক্ষয় হউক । তুমি বৎসর বৎসর সোনার 
জাহাজে চডিয়া' চীনদেশে পুজা খাইতে যাও: জাঁপাঁন, সাইবিরিয়া, 
ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভূক্ত হৌক ; তোমার 
নামে দেশে দেশে ঘর্গোঁৎসব হউক | কমলাঁকান্তকে পায়ে রাঁখিও। 
আমি তোমার রূপায় সাধারণের উপকাঁরার্থে নিজের মন খুলিয়! ছুই 
চাঁরিটি কথা বলিব। 

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্বীলৌকে কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে 
পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই 
পাগল বলিয়া! গণ্য হয়; গালিলিও * বলিলেন, পৃথিবী ঘুবিতেছে ; 
ইতাঁলীক ভদ্রসমাঁজ, ধার্মিক-সমাঁজ, বিদ্বান্‌-সমাজ শুনিয়! হাঁসিলেন 
শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম. হইয়াছে । কাঁলের 


পাশপাশি 
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শ্োত বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্রসমাজ, ধার্শিক-সমাঁজ, বিদ্বান্‌- 
সমাজ আর পৃথিবী খুরিতেছে শুনিলে হাঁদেন না; গালিলিওকে 
আর মতিত্রাস্ত জ্ঞান করেন না । 

সকলে সৌন্দর্ধ্য-বিষযে স্ত্রীলোকের প্রাধান্ত শ্বীকার করেন। বিদ্যা, 
বুদ্ধি, বলে পুরুষের" শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়া, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের 
মণ্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভূল। আমি দিব্যচক্ষে 
দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট । 
হে যানময়্ী মোহিনীগণ ! কটিল-কটাক্ষে কালকৃট বর্ষণ করিয়া আমাকে 
এই দোষে দগ্ধ করিও না, কালসর্পা-বিনিন্দিত বেণী দ্বার আমাকে 
বন্ধন করিও না, ভ্র-ধন্ুতি কোঁপে তীক্ষ শর যোজন করিয়া আমাকে 
বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। 
পথ বুঝিয়া ষদি তোমরা নথ-ফাদ পাতি রাখ, তবে কত হস্তী 
বন্ধচরণ হইদ্লা, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে-_কমলাকাস্ত কোন্‌ 
ছার। তোমাদের নথের নৌলক খসিয়! পড়িলে মানুষ খুন হইবার 
অনেক সম্ভাবনা ; চত্ত্রহারের একখানি চাদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহা-: 
রও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব 
তোমর। রাগ করিও না । আর হে রমনীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়। উপমাপ্রিয় 
কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখমরী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে 
প্রবৃত্ত হুইয়াঁছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। 
আমি সপ্রমাঁণ করিয়া দিব যে, তোমর] কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। 
তোমর। উপাস্য দেবতার প্ররুত যৃত্তি পরিত্যাগপূর্ক বিকৃত প্রতি- 
মুদ্তির পূজা করিতেছ.। 


্লীল্দর্র্য ১. 
যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে 
না। যাহার উদ্ভ্বল ভাল দাত আছে, তাহার কৃত্রিম দত্তের প্রয়োজন 
হয় নাঁ। যাহার বর্ণে লোকের মন হ্রণ করে, তাহার আর রং মািম্বা 
লাঁবণা বুদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে. তাহার আর কাচের 
চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ট- 
পদ অবলম্বন করিতে হয় না । এইরূপ যাহার বে বস্ত আছে, সে তাহার 
জন্ত লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পাঁরে যে প্রকৃতি কোন পদার্থে 
তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাবযোচনার্থে 
যত্বু করিয়া থাকে । এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি 
ষে, স্ত্রীলৌকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যের অত্ান্ত অভাঁব। তাহারা 
সর্বদা আপন আপন রূপ বাঁড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে 
সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী , ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে 
পাইবে, নিক্নত ইহাই তাহাঁদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; 
এমন কি, বল! বাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কীরই, 
তাঁহাদিগের তপ, অলঙ্কারই শাহাদিগের ধ্যান, 'অলঙ্কারই তাহাদিগের 
জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এন্ত যাহাঁদিগের যত্ত, তাহাঁদিগের 
প্রকৃত সৌন্দধ্য যে অধিক আছে. এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক 
্ুন্দর নহে, সেই নাকে নখরূপ রচ্ছুতে লোলকজগন্নাথকে দোলায় । 
যাহার কাঁন সুন্দর নহে, সেই .ঢাকাই-কাঁনরূপ নানা ফলফুল-পণ্খপক্ষি- 
বিশিষ্ট বাগানের ফোঁড়া কাঁনে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, 
সেই সেখানে সাতনর-ফাসির দড়ি টাঙ্গাইয়! পুরুষজাতির, বিশেষতঃ 
স্ন্তপাঁী বালকদিগের ভীতি-বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে 
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সু্দারী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত 
ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্ধষ্ট থাকে; স্্রীলৌকে ভূষণ বিনা 
মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পাক্ম। অতএব স্ত্রীলোকদিগের 
নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা. যাইতেছে যে, পুরুষাঁপেক্ষা! স্ত্রীজাঁতি 
সৌন্দধ্য-বিষয়ে নিকৃষ্ট । 

স্্রীজীতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি 
পদ্ধতি সমালোচন! করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে 
বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ দেখিয়া জলদমূকুট ইন্দ্রধন্ হাঁরি মানে, সে চন্দ্রককলাপ 
'ময়রের আছে? মযূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহ! 
সিংহীর নাই । যে ঝুট্টাতে বুষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহ! 
নাই। কুকুটের যেমন সুন্দর তীঁ্রচুড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুকুটার 
তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের 
মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী । মনুষ্য 2ষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থষটি- 
কর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। 
হে মুল “বিগ্যান্ন্দর”-কার ! তোঁমাঁর মনে কি এই তত্বটি উদিত হইয়া 
ছিল? এই জন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়্াছিলে? তুমি 
কি বুঝিয়াঁছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের 
স্বাভাবিক সৌন্দর্ধ্য ও বুদ্ধির নিকটে তুহাঁকে পরাঁভিব ০ ০ 
হইবে? 

সৌনার্য্যের বাহার যৌবনকাঁলে। কিন্ত, রূপান্ক ভামিনীগণ | তোমা- 
দিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আমিতে আসিতেই 
বাঁয়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তৌঁমাদিগের 
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অঙ্গমকল শিথিল হইয়। পড়ে। বয়স আসিয়া শীপ্তই তোমাদিগের গলার 

লাবণ্যমালা ছি'ড়িয়া লয়। চল্লিশ পয়তালিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ 
পঁচিশের উর্ধে তোমাঁদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের 
স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্্রধন্গর স্কায়, মুহুর্তেক জন্য না হউক, অতান্প- 
কাঁলের জন্য ষন্দেহ নাই। যাহারা রূপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে 
ব্িলেই তাহাদের যন্ত্রণা অন্থুভূত করিতে পারি আমার জীবনে ঘোর 

দুঃখ এই ধে, অন্নব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়] যাঁয়। তেমনি, 

স্থীলোকের সৌন্দর্যারূপ বুক্ড়ি-চাঁলের ভাত প্রণয়-কলাঁপাতে ঢাঁলিতে 
ঢাঁলিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়-_-আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভৃষা- 

রূপ তেঁতুল মাথিয়া, একটু আঁদর-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃ- 
করণ করিতে হয়। 

হে সৌন্দরয্যগর্ব্িত কাঁমিনীকুল ! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ 

ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাঁদিগের রূপের এত আদর ? ভাল করিয়া 

দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া! উপভোগ করিতে না করিতে অন্ত- 

হিত হইয়া যায় বলিয়!, তামাঁদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপা- 

সিত চাতকের স্তায় উদ্মত্ত? অপগিজ্ঞাত হাঁরাধন বলিয়াই কি তোমরা 

উহার প্রকৃত মৃল্য-নির্ণয়ে অশক্ত ? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়! নয়, 
অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য মনোহর মৃত্তি ধারণ করে। যে 

ণৃকল গ্রস্থকারদিগের মত ভূমগ্ুলে গ্রাহ হইয়াছে, তাহারা সকলেই 

পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অন্ুরাগনেত্রে কামিনীকুলের বূপ- 
বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, “যার যাঁতে মজে মন কিবা হাড়ি 

কিবা ডোঁম।” যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ 
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চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বপ্ত কুৎসিত হইলেও নুন 
দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ-নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে 
মাথাইয়! দেখিব। পুরুষাঁপেক্ষা তাহার মাধুর্য কেন নী সা বোধ 
হইবে? 

হে প্রণয়দেব ! পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। জী 
মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয-বস্তর দোষ দেখিতে পাক 
না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন 
পদার্২-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে । বিকট মুর্তিকে সে মনোহর দেখে; 
কর্কশ ম্বরকে সে মধুময় ভাবে; প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃছু-মন্দ-মারুতে 
দৌঁছল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাঁবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জান 
করে। এ জন্তই চীনদেশে খাদ নাকের আদর । এ জন্যই বিলাতী 
বিবিদের রাজা! চুল ও বিড়ালচোকের আদর । এ জন্তই কাফ্রিদেশে 
স্থল ওষ্ঠটাধরের আদর । এ জন্যই বাঙ্গালাদেশের উন্ধি-চিত্রিত মিশি- 
কলফ্কিত চাদবদনের আঁদর। এ জন্তই মাঁনব-সমাঁজে স্ত্রীবপের 
আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের স্তায় মনের কথা মুখে আনি- 
তেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, 
অন্ততঃ তোমার গুণেও আমর] শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌনা- 
ধ্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব 
বাক্য দ্বার! ব্যক্ত করিতে যহিলাগণ অত্যন্ত সন্কৃচিতা, তথাপি.কার্ধ্য 
দ্বারা তাহাদিগের আস্তরিক গৃঢ়তত্বগুলি কিন্নৎপরিমাণে প্রকাশিত 
হইয়া পড়ে। কে ন! দেখিয়াছে যে, সুন্দরীর! পরম্পরের সৌনর্যয 
শ্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে 
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চেলাস্কর্ট ৫১১১. 


'কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা 
পুরুষের রূপের পক্ষপাঁতিনী ? 

রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্ীলৌকের সর্বনাশ হইয়াছে | সকলেই ভাবে 
রূপই কাঁমিনীকুলের মহাঁমূলা ধন, রূপই কাঁমিনীকুলের সর্বস্ব। সুতরাং 
মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্যবস্থর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের 
বিনিময়েই দিতে চায় । ইহাঁতেই মন্তষ্য-সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবগের 
স্ষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্্ীলোকের দাঁসীত্ব। 

অস্থায়ী সৌন্দর্যই যোধিদ্মগুলীর একমাত্র সম্বল, সংসারসাগর পার 
হইবার একমাত্র কাগডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। 
অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। 
শুনিতে আর পারি না । আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা 
শত গুণে, সহ গুণে,লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি 
শুনিতে চাই যে, তাহারা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও গ্রীতি। ধাহারা 
দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহা করিয়া জননী সন্তানের লালন করেনঃ 
বাহার] দেখিয়াঁছেন যে, কত যত্বে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা- 
শুঞষ! করেন, তাহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই- 
পাছেন। যাহারা কখন কোন স্রন্দরীকে পতিপুত্রের জন্ত জীবন বিস- 
জ্জন, ধর্মের জন্য বাহাসুখ বিসর্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাহার] কিয়ৎ- 
দর বুঝিয্লাছেন বে, কিরূপ গ্রীতি ও ভক্তি স্্রীহ্দয়ে বসতি করে । ? 

খন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই 
আমার মানসপটে সহমরণপ্রবৃত্বা সতীর মূর্তি জাগিয়া উঠে। আমি 
নেখিতে পাঁই যে, চিতা জলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ 
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করিয়া প্রজ্জলিত হুতাশনমধ্যে সাধবী বসিয়া আছেন। আন্তে আস্তে 
বহি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ 
করিতেছে | অগ্িদপ্ধা ম্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে 
হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক 
ক্েশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল । ক্রমে পাবকশিখা! 
বাড়িলঃ জীবন ছাঁড়িল, কায়া ভন্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা ! 
ধন্য গ্রীতি ! ধন্য ভক্তি ! রর 

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইলঃ- আমাদিগের দেশীয়া অবলা 
অঙ্গনাগণ কোমলার্্রী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারত, তখন আমার 
মনে নৃতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বীস হয় যে, মহত্বের 
বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে । কালেওকি আমরা মহত্ব 
দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গপৌরাঙ্গনীগণ-_-তোমরা এ বঙ্গদেশের 
সার রত্ব! তোমাদের মিছ। রূপের বড়ায়ে কাঁজ কি? 


তুলনা । 


স্নীলোকদ্রিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া 
থাঁকে। কিন্তু সে গেছো কথা, কদলীফলের সঙ্গে ভূবনমোহিনী জাতির 
আমি সৌদাদশ্ঠ দেখি না। স্ত্রীলোক কি কীদি-কীদি ফলে? যাহার 
ভাগ্যে ফলে ফলুক _কমলাকান্তের ভাগ্যে তনয়। কদলীর সঙ্গে 
কামিনীগণের এই পর্যযস্ত সাদৃশ্ত আছে যে, উভয়েই বানরের প্রি । 
কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাহাদের তুলনা! করিতে 
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পারি না। পক্ষান্তরে, কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাহার! ফলের 
ষণ্যে মাখাল ফলকেই যুৰতীগণের.অন্ুরূপ বলেন। যে বলে, সে ছুম্ম্থ 
- আমি ইহাদিগের ভূত্যন্বূপ ; আমি তাহা বলিব ন|। 

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারে নারিকেল। নারিকেলও 
কাদি-কীদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে ) কেহ কখন কাদি- 
কাদি পাড়ে না। কেহ কখন ছ্বাদশীর পাঁরণার অনুরোধে অথবা 
বৈশাখ মাসে ব্রাঙ্গণসেবার জন্ত একটি আধটি পাড়ে । কাদি-কাদি 
পাড়িয়। খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন 
ব্রাহ্মণের । কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে। 

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানা- 
বস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় ন্সিপ্ধকর--নারিকেলের জলে উদর 
জিগ্ধ হ়্__কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণশৃন্ত প্রণয়ে হৃদয় নিগ্ধ হয়। 
কিন্তু ছুই জাতীয়।__-ফলজাতীয় এবং মন্ুষ্য-জাঁতীয় নারিকেলের ডাঁবই 
ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্তাম_কেমন জ্যোতির্খয়। রৌদ্র 
তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে-যেন সে নবীন শ্াম শোভায় জগতের 
রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাদি-কাদি নারিকেল, আর 
গবাক্ষপথে কীদ্রি-কীদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়--উভয়ই 
চতুর্দিকু আলো করিয়া থাকে । কিন্তু দেখ-_দেখিয়! ভুলিও না__এই 
চেত্রমাসের রৌদ্র, গাছ হুইতে পাঁড়িয়া ডাব কাটিও না -. বড় তণ্ত। 
পংসারশিক্ষাশূন্টা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না__তোমার 
কলিব্ধ! পুড়িয়া যাইবে । আত্তের ন্যায় ডাবকেও বরফজলে রাখিয়! 
শীতল করিও--ররফ ন! যোটে, পুকুরের পাকে পুতিয়া রাখিয়া ঠা 
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-৮-সস্ান্দখ্য 
কারও-_মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকাস্ত চক্রবর্তীর আজ্ঞা) 
কড়া কথায় করিও । 

নারিকেলের চাব্রিটি সামগ্রী--জল, শস্য, মালা আঁর ছোবড়া। 
নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের “স্সহের আমি সাদৃশ্য দেখি। 
উভয়ই বড় ক্ষিপ্ককত্ন । যখন তুমি সংসারের রৌ্রে দগ্ধ হইয়া হাপাইতে 
'ইাপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল 
জলপান করিও-_-সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য চৈত্রে বা 
বন্ধুবিয়োগ বৈশাখে,-তোমার যৌবন-মধ্যাহ্ছে বা রে(গতপ্র-বৈকালে, 
আঁর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতাঁর আদর, স্ত্রীর প্রেম, 
কগ্ঠার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? 
গ্রীষ্মের তাঁপে ডাবের জলের মত জার কি আছে? 

তবে ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায় । রামার মা ঝুনো 
হইলে পর, রামার বাপ ঝাঁলের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য 
নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর । 

নারিকেলের শস্ত, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে 
না; ডাবের অবস্থায় বড় নুমিষ্ট, বড় কোমল. ঝুনোর 
কঠিন, দন্তস্ছুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃষ্থিনীধন 
পনা রসাল বটে কিন্তু দাত বসে না। একদিকে বলিয়া আছেন, 
মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ 'করিবেন,_কিন্ত 
ঝুনোঁর শশ্ত এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাত বসিল না--ঝুনো দয়া করিয়া 
একটি মাড়ি বাহির করিয়া! দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মর 
নগদ পুরজির উপর দাত বলাইবেন--ঝুনো! দয় করিয়৷ নগদ সাতরিক। 
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বাহির করিয়া দিল। স্বামী '্রাীন বয়সে একটি ব্যবসা ফাঁদিবার 
ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্ত শেম বয়সে হাত খালি--টাঁকা নহিলে ব্যবসায় 
হয় না_ ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি । দই চারিটি প্রবৃত্তিূপ দস্ত ফুটাইয়া 
দ্দিলেন-_বুড়াবয়সে দীত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাত বসিল, নারি- 
কেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাঁকণ ফিরাইয়া দেন, 
তত দিন অজীর্ণ রোগে ঝাত্রে নিদ্রা হয় না। 

তাঁর পরে মালা__এটি স্বীলোকের বিদ্যা_কথন আধখানা বৈ পৃরা 
দেখিতে পাইলাম নাঁ। নারিকেলের মালা বড় কাঁজে লাগে না.স্বীলোঁকের 
বিগ্যাও বড় নর । মেরি সমরবিল বিজ্ঞান পিখিয়াছেনঃজেন্‌ অষ্ট্েন বা জঙ্জ 
এলিয়ট উপন্তাঁস লিখিয়াছেন-_মন্দ ভয় নাই, কিন্ত দুই মালার মাপে। 

ছোঁবড়া স্ীলৌকের দপ। ছোঁবড়া যেমন নারিকেলের বাঁক 
অংশ, রূপও ক্রীলোকের বাহিক অংশ । ছুই বড় অসার; পরিত্যাগ 
করাই ভাল। তবে ছোঁবড়ায় একটি কাঁজ হয়__উত্তম রক্জ প্রস্থত 
হয়, তাহাতে জাহাজ বীধা বায়! ক্সীলোকের রূপের কাছিতেও 
অনেক জাহাঁজ বীঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের 
কাছিতে জগন্নাথের রথ টাঁন, স্ত্রীলোৌঁকেরা রূপের কাঁছিতে কত 
ভারি ভারি মনোঁরথ টানে । যখন রথ-টানা বাঁরণের আইন 
হইবে তখন তাহাতে এ রথ-্টানা নিষেধের জন্ত। যেন একট। 
ধারা থাকে--তাহা হইলে অনেক নরহত্যা-নিবাঁরণ হইবে । আমি 
জানি না, নারিকেলের রঙ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কথন প্রাণত্যাগ করি- 
মনাছে কি না, কিন্ত রমণীর রূপরচ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? 
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রূপের হাঁট। 


প্রথমেই রূপের দোক।নে গেলাম । যে জিনিস ঘরে নাই, সেই 
দোঁকাঁনে আগে ঘাঁইতে হয়।--দেখিলাম যে, সংসারে সেই ঘেছো 
হাঁটা । পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুঁড়ি-চুপড়ির ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, স্বগেল, ইলিস, চুনো, 
পু'টি। কই, মা গুর, খরিদ্দীরের জন্য লেজ আছড়াইয়! ধড়ফড় করিতেছে। 
যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্ত খাবি খাইতেছে-_মেছোনীরা 
ডাঁকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুলপুকুরের সম্তা মাছ, অমনি ছাড়বো 
- বোঝা বিক্রী হলেই বাচি।” কেহ ডাঁকিতেছে, *্মাছ নেবে গে।_- 
ধন-সাগরের মিঠে মাঁছ--ষে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় না__ধর্শম অর্থ 
কাঁম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তাঁর ঘর-দ্বারে ছড়াছড়ি যাঁর, 
যার সাধ্য থাঁকে॥ কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ 
করিয়া, হদয়-আগুনে কড়া জাল দিয়া র'ধিতে হয়-কে খরিদ্দার 
সাহস করিস্‌্--আঁয়। সাবধান ! হীরার কাঁটা_-নাতি ঝ1টা-_গলায় 
বাঁধলে শ্বাশুড়ীরূপী বিড়ালের পাঁয়ে পড়িতে হয়--কাটার জালায় 
খরিদ্দীর হ'লে কি পলাঁয় ?” কেহ ডাঁকিতেছে, “ওরে আমার সরমপু*টি, 
বিক্রী হলেই উঠি। বোলে, ঝালে, অন্থলে, তেলে, ঘিয়ে, জলে, যাতে 
দিবে ফেলে, রাকা যাবে চ'লে,_ সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার. 
এই সন্মম-পুটির বলে ।” কেহ বলিতেছে,_“কাদা ছে'চে টাদা এনেছি 
_- দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো! কর।” 

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম--কেন না, 
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আমার নিরামিষ ঘর-করুনা। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে। নাম 
পুরোহিত। দালাল ঘাঁড়া হইলে দর জিজ্ঞাস। করিলাম-_শুনিলাম, 
দর 'জীবন-সর্বস্ব* যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর “জীবন- 
সর্বস্ব ।” গিজ্ঞানা করিলাম, “ভাল, এ মাছ কত দিন খাঁইব 1” 
দাঁলাল বলিল, “ছুই দিন চারি দিন, তার পর পচিয়1 গন্ধ হইবে ৮” তখন 
“এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব ?”__ভাবিযা আমি 
মেছো! হাটা হইতে পলায়ন করিলাম । দেখিয়া মেছনীরা গামছা কীথে 
মনিবকে গালি পাড়িতে লাগিল। 


প্রাচীনা ও নবীনা। 


আমাদিগের সমাজসংস্কারকের1, নৃতন কািস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, 
সমাঙ্জের গতি পর্যাবেক্ষণাঁয় তাদুশ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে 
ভাল হয়, মতএব এই কর,” ইহাই তাহাদ্দিগের উক্তি, কিন্তু কি 
করিতে ক্কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেঙ্গি 
শিখে, ইহাতে সকলেরই উত্লাঁহ ! কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমা- 
লোচনা কেবল আজ্ি-কালি হইক্সাছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, 
ইভাঁর ফল,মাইকেল মধুল্তদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রস্ততি, দ্বিতীয় অেণীর 
লোক বলেন, দুই একটা ফল স্মুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অর্ধিকাংশ 
তিক্ত ও বিষময়--উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের 
পাল। আবার দিনকতক ধূম পড়িল, স্্বীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার 
কর, স্ত্ীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্লীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে 
বাহির করিরা . উড়াইয়া দা9, বহুবিবাহ নিবারণ কর গ্রবং অন্তাস্ঠ 
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প্রকারে পাচী রামী মাধাকে বিপাতী মেখ করিয়া তুল। ইহা করিস 
পারিলে যে ভাল, ভাঁহাঁতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন 
বিলাতী মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শীলতরুও একদিন ওক্‌- 
বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে । যে রীতিগুলির 
চলন আপাততঃ অসস্তব, সে গুলি চলিত হইল না। স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, 
এ জন্ তাহা একপ্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে 
এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ধ হয়, তাহা অতি সামান্য; 
পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতির জন্ত অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের 
অন্করণকারী পিতাঃ ভ্রাত।) স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা 
যে শিক্ষ! প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল 
কিরূপ দীড়াইভেছে? বাঞ্ধালী দুঁবকের বাঙ্গালী চরিত্রে যেরূপ 
পরিবর্তন দেখা বাইতেছে, যুবতীগণের চপ্রত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু 
দেখা যাইতেছে কিনা? যদ্দি দেখা যাইতেছে, সে গুলি ভাল না 
মন্দ? তাহার উৎসাহদান বিধেয, না তাহা দমন আবশ্তক ? 
এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকর্দিগকে আলোচনা করিতে আমরা 
প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ, ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক 
তত্বও আর নাই, তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজসংস্কার- 
কেরা নৃতন কীত্তিস্থাপনে যাঁদুশ বাগ্র, সমীজের বর্তমান গতির আলো- 
চনাঁয় তাদুশ মনোযোগী নহেন। 

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাঁজে স্্ীজাঁতির যে বল;তাহা বর্ণিত 

করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃগ্রীণ্ডে 

মন্ত্রী ইত্যাদি প্রাচীন কথ! পুনরুজ্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই 
১৯ 


ক্পৌল্দর্শ্-্শ 


জানেন, স্বীলোকের সম্মতি এবং সাহাধ্য ব্যতীত সংসারের কোঁন 
গুরুতর কার্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়াঁন ও গরু কেনা হইতে ফরাসিস্‌ 
রাজবিপ্রৰ এবং লুখরের ধর্মবিপ্লব পর্য্স্ত সকলেই স্ত্রীদাহায্যসাপেক্ষ। 
ফরাসিস্‌ জ্ীগণ করাসিস্‌ রাজ্যবিপ্রবে মহারথী ছিলেন। জানবলীন 
হইতে ইংলগু প্রটেষ্টাণ্টে-_ | 

-**093021 11506 150 02 1066 





[1000 081121715 5565.*- 

ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের 
কর্শ, কশ্মের ষূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থানে আমাদের প্রবৃত্তি-সকলের 
মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাঁতি আমাদের শুভাশুভের মূল। 
স্বীজাঁতির মহত্বকীর্তনকাঁলে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে। 
এ জন্ত আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্ত এ কথাগুলি ধাহারা 
ব্যবহার করেন, তাহাদিগের আস্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মন্ধুষ্য- 
জাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই 
গুরুতর বিষয় । স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই তাহাদিগের 
উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়, বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা 
বলিনা। আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্তসরীগণ সংখ্যায় পুরুষ- 
গণের তুল্য, বা অধিক ; তাহারা সমাজের অর্দাংশ । তাহারা পুরুষ- 
গণের শুভাগুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তীহাদিগের উন্নতিতে 
সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাঁজের উন্নতি, ঠিক 
সেই পরগিযাঁণে স্্ীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতিঃ কেন না স্ত্রীজীতি 
সমাক্পের অর্ধেক ভাগ। স্ত্রী-পুরুষের সমান ভাগের সমগ্টিকে সমাজ 


চি 


৩৯ৌন্র্খ্য 


বলে) উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি 
সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্ত, তাহার উন্নতিসহাঁয় বলিয়াই অন্তভাগের 
উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্ট। এ কথা নীতিবিরুদ্ধ। 

কিন্ত সমাজের নিয়ন্তবর্গ সর্ববকাঁলে, সর্বদেশে, এই ভ্রমে পতিত। 
তাহারা বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে। 
কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অমুক মল ঘটিবে, 
বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাঁজবিধাতৃদিগের সর্ধত্র এইরূপ 
উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্ত স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বিদ্য- 
মান। এই জন্যই সর্বত্র স্্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত গীড়াপীড়ি, 
পুরুষের সেই ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া 
গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্ের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে 
এমত কোন বিষয়ই পাঁওয়! যাঁয় না, দ্বারা স্ত্ীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত 
পরদার-গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যাঁয়। পাঁপ ছুই-ই 
সমান; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, এক- 
সত্ীভাগী পুরুষে স্বীলোকের ঠিক সেই-ই স্বাভাবিক অধিকার, কিছুমাত্র 
ন্যুন নহে । তথাপি পুরুষের এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহা বাবুগিরির 
মধ্যে গণা ; স্ত্রীলোক এ দোঁষ করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে 
বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া! গণ্য হয়, কুষ্গ্রন্তের অধিক 
অন্পৃশ্ঠ। হয়। কেন পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক । 
স্্ীজাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয়সংঘম আবশ্তক, কিন্তু পুরুষই 
সমাজ, ক্লীলোৌক কেহ নহে । অতএব স্ত্রীর পাতিত্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাঁপ 
বলিয়া সমাঁজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে টনতিক বন্ধন শিথিল রহিল। 


২৯ 


হলীস্দ্র্য /- 

সকল সমাজেই ক্ত্রীজাতি পুরুষাঁপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষ- 
পাঁতিতাই ইহার কারণ । পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্যযকর্তা ; স্্ী- 
জাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের "বাঁহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে 
হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ যতদূর আত্মস্থুখের প্রয়োজন, ততদূর 
পর্য্যন্ত স্বীগণের উন্নতির পক্ষে মনোৌষোগী; তাহার অতিরেক তিলার্দ 
নহে। এ কথা অল্গান্ সমাজের অপেক্ষা আমাঁদিগের দেশে বিশেষ 
সত্য। প্রাচীনকাঁলের কথা! বলিতে চাহি না; তৎকালীন ক্্ীজাঁতির 
চিরাধীনতাঁর বিধি ; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্বীগণের ধনাধিকাঁরে 
নিষেধ $ স্ত্রী ধনাধিকাঁরিণী হইলেও স্্ীর দাঁন বিক্রয় ক্ষমতার অভাব; 
সহমরণবিধি, বহুকাল-প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে 
প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্বীপুরুষের গুরুতর বৈমম্যের প্রমাঁণ। তথ 
পরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াঁছিল। 
পুরুষ প্রত, স্ত্রী দাসী, স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বটনা বাঁটে, কুটনা 
কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীরও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্ত 
বনিত। দৃহিতার তাহাঁও ছিল না। আঁজিকালি' পুরুষের শিক্ষার গুণে 
হউক, স্ীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, 
অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । কিন্তু যেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার 
সর্ববাংশই কি কি উন্নতিস্থচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর 
ঘটতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই £ কিন্তু বঙ্গীয় যুবনতী- 
গণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি ? 

এ প্রশ্নের” উত্তর দিবার পূর্বে পূর্ববকালে বঙ্গীরা যুবতী কি ছিঙেনঃ 
এক্ষণে রি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্ঠক। প্রাচীনার সহিত 


২৯. 


_-৬০ীল্র্থ্য 


নবীনাঁর তুলনা আবশ্তক | পূর্ববকালে যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, 
আগে শাখা শাড়ী সিন্রকৌট! মনে পড়িবে, বাঁকমলের মুটাম হাত 
উপরে মনসা-পেড়ে শাড়ীর রাঁ্গাপাঁড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে গৈছা, 
কম্কণ এবং শখ, (যাহার জুটিল, তাহার বাউটি নামে সোঁণার শঙ্খ )__ 
মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর “সম্মানী ব| রন্ধনের বেড়ী, কপালে কলা-বউয়ের 
মত সিন্দুরের রেখা; নাকে চন্দ্রমগুলের মত নথ; দাঁতে অমাবন্থাঁর 
মিশি এবং মগ্তকের ঠিক মধ্যভাগে পর্বতশ্শৃজের ন্যায় তুঙ্দ কবরী- 
শিখর । আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাঁছকোমর 
বাধিয়াঃ বট হাঁতে খোঁপা খাড়া করিয়া॥ নথ নাভিমা! দীড়াইত, তখন 
অনেক পুরুষের স্বৎকম্প হইত। যাহারা এবংবিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী 
র্সবতীর সঙ্গে বাদান্বাদে সাঞস করিতেন, তাহার! একটু সতর্ক হইয়া 
দুরে দীড়াইতেন। ইহার] কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের 
ৃষ্টত্বকের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সন্মাঞ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। 
তাহাদের ভাষাঁও যে বিশেষ প্রকার অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে 
পারি নী। কেন নাঁ, তাহারা “পোড়ারমুখো” "ডেকরা” ইত্যাদি 
নিপাতনসাধা শব্দ আধুনিক : ণনাথ-প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার 
করিতেন এবং “আবাগ” “শতেক খুরারী” প্রভৃতি আধুনিক “সখি” 
“ভগিনী” স্থানে প্রয়োগ করিতেন । 

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালভ্তকে,রঙঈঈভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, 
তাহার! ভিন্ন প্রক্কৃতি। সে শাখাশাড়ী সির মিশি মল মাছুলী, কিছুই 
লাই 7 অনাঁভিধাঁনিক প্রিন্স সম্বোধন-সকল ন্ুন্দরীগণের রপনা ত্যাগ 
করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে।. যেখানে আগে মোটা মনসা" 
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পেড়ে শাড়ী মেষে-মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তি 
পুরে ডুরে রূপের জাহাঁজের পাল হইয়! সৌহাঁগ বাতাঁসে ফরফর করিয়া 
উড়িতেছে। হাতা বেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্তে, সুচস্থতা কাপে 
কেতাব হইয়াছে, পরিধেয় আটু ছাঁড়িয়া চরণে নামিয়াঁছে ? কবরী মূদ্ধা 
ছাড়িয়া স্কন্গে পড়িয়াছে এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিগুত্র ছাড়িয়! অলঙ্কারে 
পরিণত হইতেছে । ধুলিকদ্দমরঙ্দিণীগণ, সাঁবান-স্গন্ধাদির মৃহিম বুঝিয়। 
ছেন; কলকঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্রাবী ন' হইয়া মাক্জারের মত 
অস্ফুট হইয়াছে । পতির নাম এক্ষণে ডেকৃর| দর্ধনেশে নহে; তৎস্থানে 
সম্বোধন পদ সব দীনবন্ধবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়! নীত হইরা 
ব্যবহৃত হইতেছে। স্থুল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি 
কিছু ভাল। স্বজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে । 

কিন্য অন্ঠান্ত বিষয়ে তাদুশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পাৰি 
নাঁ। কয়েকটি (বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয় বিবেচনা করি। 
তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাঁদিগের ঘোরতর বেয়াঁদবি। 
তবে চন্দ্রের সঙ্গে তীহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাঁদিগের 
কিঞ্চিৎ কলক্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

১। ভীহাদিগের প্রথম দোষ আলস্য | প্রাচীনা অতান্ত শ্রমশাঁলিনা 
এবং গৃহকর্ম্ে স্থুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু, জলের উপর 
পদ্মের মৃত স্থিরভাবে বসিয়! স্বচ্ছ ₹দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি 
দেখিয়া দিন কাটান, গৃহকর্শের ভার প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমপ্িত, 
ইহাতে 'অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে ,__ প্রথম; শারীরিক পরিশ্রমের অল্প- 
তাস্স ষুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোৌগের আগার হইয়া উঠিতেছে। 
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প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্বকাঁলের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এবং 
অপূর্ব লাঁবশ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহ! কেবল নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকের ' 
মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাঁদিগের 
স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্বদা জালাতন এবং অন্থখী; এবং সংসারও 
কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং ছুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্ন-শধ্যা- 
শায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে) শিশু- 
গণের প্রতি অযতু হয় ; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্ক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; 
এবং গৃহ মধ্যে সর্ধত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও 
নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সন্ভ করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতী- 
প্রীতিরও লাঘব হইতৈ থাকে , এবং মাঁতাঁর অকাল-মৃত্যুতে শিশুগণের 
এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পধ্যস্ত তাহারা উহাঁর 
ফলভোগ করে। সত্য বটে; ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলম্যপরবশ 
দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বাঁযুসেবন ইত্যাদি অনেক- 
গুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া! নিয়মিতরূপে সম্পীদন করে। আমাদিগের 
গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় নাঁ। .. 

দ্বিতীয় স্্রীগণের আলন্তের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, 
সন্তান দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং 
অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশৃন্যতার ফল। 
অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না, এখন নিত্য গীড়া ; আগে 
লোক দীর্ঘজীবী ছিল, এক্ষণে অল্প বয়সে মরে | অনেকের বিশ্বাস আছে, 
এ সকল কাঁলমহিমা ; কলিতে অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধি 
মান ব্যক্তি জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কাঁলমাহাত্মযে পরিবর্তিত 
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হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহু রোগী এবং অল্লায়ু হইয়া থাকে, 
তবে তাহার অবশ্ নৈসগিক কারণ আছে সন্দেহ নাই! আধুনিক 
প্রচ্থতিগণের শ্রমো বরতিই সেই সকল নৈস্সিক কারণের মধো অগ্র- 
গণা। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর 
বন্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলম্তবশ্ঠতার এরূপ বৃদ্ধি যে 
অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই। 
আলন্তের তৃতীয় কৃফণ এই যে, নবীনাগণ গৃহকম্মে নিতান্ত অশি- 
ক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও 
না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা, নিতান্ত ধনী না হইলে 
জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝট দিতেন, রন্ধন তাহাদের 
জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত 
দূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদন্- 
সারে কার্য করিলেই যথেষ্ট । কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে 
অতি দ্বণিতরূপে জীবননির্বাহ কর হয় বিবেচনা! করি । পরস্পরের 
সুখবদ্ধন জন্ত সকলেরই জন্ম ; যে স্ত্রী ভূমগ্ডলে আসিয়! শধ্যায় গড়াইয়া 
দর্পণ-সম্মুখে কেশরঞ্জনন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িম] 
এবং সন্তান প্রসব করিক্বা কাল কাঁটাইলেন। আপনার ভিন্ন কাহারও 
সুখবৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাঁতির অপেক্ষা কিঞিৎ ভাল হইলে 
হইতে পারেন, কিন্তু তীহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক । এ শ্রেণীর স্ত্রীলোৌক- 
গণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা! 
হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা! হয়েন। 
. গৃহিণী গৃহকর্্। না জনিলে রুফ্নগৃহিণীর "গৃহের ্যায় সকলই বিশৃঙ্খল 
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হইয়া পড়ে ; অর্থে উপকার হয় না; অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য-সামগ্রী লু 
যায়; অর্দেক দীসদাঁপী এবং অপর লোক চুরি করে। বহু-ব্যয়েও ' 
খাগ্যাদির অপ্রতুল ঘটে ; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার 
করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে অপ্র- 
ণয় ও কলহ ঘটিয়, উঠে। অতিথি-অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। 
সংসার কণ্টকময় হয়। 

নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্মসন্বন্ধে। আমরা এখনকার বজ! 
হনাগণকে অধার্শিক বলিতেছি না, বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় 
তাহার! ধর্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্সাঁ বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্র- 
দায়ের তুলনায় তাহারা ধর্শে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল . 
ধর্ম গৃহস্ের ধন্ধ বলিয়া পরিচিত, সেই গুলিতে এখনকার যুবতীগণের 
লাঘব দেখিয়া কষ্ট হ্য়। 

স্ত্রীলোকের প্রথম ধশ্ম পাতিব্রত্য । অগ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথবী- 
তলে পাতিত্রত্য-ধর্ধে তুলনারহিত। কিন্ত যাহ ছিলঃ তাহা কি 
আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়] যায় না। প্রাীনাগণের পাতি" 
ব্রত্য যেরূপ দৃগ্রস্থির দ্বার! হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল্‌, পাতিন্রত্য যেরূপ 
ভাহাঁদিগের অস্থিমজ্জা শোঁণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি 
তাঁই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশ কি তাই? নবীনাগণ পতি- 
ব্রতা বটে, কিন্তু যত লোক-নিন্দা' ভয়ে, তত ধর্-ভয়ে নহে। 

তাহার পর দাঁনাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, 
নবীনাদিগের সেরূপ দেখ। যাঁয় না। প্রাচীনাগণের দৃবিশ্বাস ছিল 
যে, দানে পরমার্থের কাঁজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। 


২৭ 


সে 
এখনকার হযুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নছে; তাহাদের পর- 
(লোকে স্বর্গপ্রাপ্তি-কামনা তত বলবতী নহে। ইংরাজী সভ্যতার 
ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুধ্য হওয়ীতে সকলেরই অর্থের 
প্রয়োজন বাঁড়িয়াছে, স্্বীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে এজন্য দানে 
তাদৃশ অন্থুরাগ আর নাই। ততদাঁন করিলে নার কুলায় না। 
টাকায় যে পকল স্থ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাঁড়ি- 
যাছে; দানের আধিক্য করিলে এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত 
হইতে হয়। ন্ুতরাং স্্রীলোকে ( এবং পুরুষে) আর তত দানশীল 
নহে। 

হিন্ুদিগের একটি প্রধান ধর্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, 
তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্টকরণপক্ষে এতদ্বেশীয় লোকের 
তুল্য কোন জাতি ছিল না । প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশাঁলিনী 
ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। 
গৃহে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনা- 
গণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের প্রধান 
সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্‌ মনে করেন। ধর্মে 
যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ 
কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখাপড়া বা অন্ত প্রকারের শিক্ষা তাহার! 
যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন ষে, প্রাচীন 
ধন্মের শাসন অমূলক । অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়৷ ধর্মের 
যে বন্ধন ছিল তাহা হুইতে বিলুপ্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর 
.নৃতন বন্ধন কিছুই গ্রস্থিদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা-পড়ার নিন্দা 
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করিতেছি না। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূলযবান্‌ বস্তু যে পৃথিবীতে . 
কিছুই নাই, ইহ! আমরা ভুলিয়া যাঁইতেছি না । তবে বিদ্যার ফল 
ইহা সর্বজ্জ ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা] 
বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়! জানা যাঁয়। বিদ্যার ফলে 
লোকে, প্রাচীন ধর্শশান্ত্রবটিত ধর্শের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; 
প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে । অতএব 
বিদ্যায় ধর্টের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে 
যাদুশ ধর্িষ্ট, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্পবিদ্যার দোষ এই 
যে, ধর্দের মিথ্যা মূল তত্র] উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্য-ধর্ষ্ের প্রাকৃতিক 
মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপ- 
কাঁর করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্শনীতি বটে। মূর্থেও ইহা জানে, 
মর্খদিগের অধ্যে ধর্মে যাহাঁদের মতি আঁছে, তাহারাও ইহাঁর বশবর্ভী 
হয়। তাহার কাঁরণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্শাস্তরে 
উদ্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। 
দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে 
হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্তী, 
কিন্তু তিনি ধর্মশশাস্ত্রোক্ত বলিয়৷ তদৃক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি 
জানেন যে, ধর্মে কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবস্ঠ 
পালনীয় ; এবং পরোঁপকাঁরবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব 
এ স্থলে ধর্শের ক্ষতি হইল না.। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র 
বিদ্যার আলোচনা করে যে, তথ্বার! প্রাচীন ধর্মাশাস্ত্রে বিশ্বীস বিনষ্ট হয় 
অথচ যতদুর বিদাঁর আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাস জগ্মে, ততমৃদব 
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না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাঁ- 
ভয়ই তাহাধিগের একমাত্র ধর্ববন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি 
ছুর্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থা- 
পন্ন $ এজন্য ধর্মাংশে তীহার। প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। ধাহারা 
স্্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদিগের আমর! জিজ্ঞস! ক্র যে, আপনার 
বালকদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার 
পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ? * 


তিন রকম । 
নং ১ 


বঙ্গদর্শনে “নবীন! এবং প্রাচীনা* কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি 
মনে করিতেছেন, অবলা শ্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা 
ইচ্ছা, তাহা লিখি। জানেন না যে, সন্ার্ফ্রনী স্্রীলোকেরই আমুধ । 

ভাল, নবীন মহাশয় আঁপন[রা নবীন! প্রাটীনার গুণ দোঁষের 
তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে "ুণ-দোট্বর তুলনা! হয় না? 
তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভাঁরি হইবে? 

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু 
ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্ব ইংরেজি শিখিয়া ক|হাঁর কি উপকার 





*. “নবীন এবং শ্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রী- 
রি পক্ষ হইতে “ব উত্তর আছে, তাহ! নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে 
লিখিত হইয়াছিল । 
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করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাঁই। 
কিন্তু মন্ুষাত্ব? শুন, প্রীচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি,_ প্রাচীনের! 
পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্য- 
বাদী ছিলেন ; তোমর! কেবল প্রিক্ববাঁদী। প্রাচীনের1 ভক্তি করিতেন 
পিতা-মাতাকে, নরীনের ভক্তি করা পত্ী বা উপপত্ঠীকে | প্রাচী- 
নেরা দেবতা-ব্রন্দিণের পূজ1 করিতেন; তোমাদের দেবতা টে"স 
ফিরিঙ্গী, তোঁমাঁদের ব্রাঙ্ষণ সোনার বেণে। সত্য বটে তাহার! 
পৌত্তলিক ছিলেন; কিন্তু তোমরা বোতলিক ৷ জগদীশ্বরীর স্থানে, 
তোমরা অনেকেই ধান্তেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ; ব্রহ্মা বিষু 
মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডিঃ রম, জিন। বিয়র, সেরি, তোমাদের যন্ঠী- 
মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বাবুর ল্রাতক্ষেহ সন্বম্বীর উপর বত্তিয়াছে; 
অপতান্সেহ ঘোড়াকুক্ঠুরের উপর বণ্তিয়াছে; পিতৃভক্তি আঁপি- 
সের সাহেবের উপর বপ্ডিয়াছে। আর মাতৃভক্তি? পাচিকাঁর 
উপরে ; আমরা! অভিথি-অভ্যাগত দেখিলে মহাবিপদ মনে কৰি বটে, 
তোমর] তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা! শুধু 
অলস নও--তোমর1 বাবু? তবে ইংরেজ বাহাছুর নাঁকে দড়ী দিয়া 
তোমাদের ঘাঁনিগাছে ঘুরায়। বল নাই বলিয়্াই ঘোর । আমরাও 
নাঁকে দড়ী দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর । আর আমর! লেখা 
পড়! শিখি নাঁঈ বলিয়া আমাদের ধর্শের বন্ধন নাই, আর তোমাঁদের ? 
তোমাদের ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়ঃ কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের 
দড়ী, একদিকে শুঁড়ী, আর একদিকে বারন্্ী টানিয়া অশাটিয়া দিতেছে, 
তোমরা ধর্শ-্দড়ীতে মদের কলসী গলায় বাধিয়া, প্রেম-সাগরে ঝাপ 
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মৌল 
দিতেছ-_গরিব “নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের 
আবার ধর্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুরদেবতা ? যিশ্ত- 
্ীষ্ট? ধর্ম মান? পাপ-পুণ্য মান? কিছু না -কেবল আমাদের 
এই আলতাপরা' মলবেড়া শ্রীচরণ মান। সেও নাথির জালা । 
শ্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী । 
নং 

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিস্করীকূল কোন্‌ 
দোষে দোষী? আমরা কি জানি? আপনারা শিখাইবেন, আমরা 
শিখিব_ আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,_কিস্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা 
আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার প্রতি এত কট্ক্তি কেন? 

আমাদের সহম্র দৌষ আছে, স্বীকার করি। একে স্বীজাতিঃ তাতে 
বাঙ্গালীর মেয়ে ; জাতিতে কাঠমল্লিক1, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি-_ 
দোষ না থাঁকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ আপন|দেরই গুণে 
জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দৌষে নহে । আপনারা আমাদের 
এত ভাল নাঁ বাঁসিলে আমাদের এত দৌষ ঘটিত না। আপনার! 
আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি 
থসিয়া পড়িলে আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে 
নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়! 
দেখিয়া! দিন না কাটাইবে ? 

আমর! অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী । তাহার কারণ, 

আমরা স্বামী-পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে 
আঁপনাঁরা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধর্মের আর স্থান নাই। 
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আঁর- শেষ কথা, আমরা কি ধন্মভীতা নহি? ছি! ধর্শভীতা! 
বলির়াই আপনাদিগের আর কিছু বলিতে পারিলাম না । তোমরাই 
আ।মাঁদিগের ধর্ম । তোমাদের ভয়ে ভীত। বলিয়! অন্ত ধর্মের ভয় করি 
ন।। সকল ধর্মকর্ম আমরা স্বামী-পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি__অন্ত ধর্ম 
জানি না। লেখাপড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন ধর্মে বীধিবেন? 
যত শিখাঁন না কেন_ আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, সকল বন্ধন ছি'ড়িয়া 
পাতিত্রত্যবন্ধনে আপন! আপনি বাধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ঘ্ম হয়, 
সে আপনাদের দোষ, আঁপনাদেরই গুণ। আর, যদি আমার স্তায় 
মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
আপনারা গুরু, আমর! শিষ্য--আপনারা আমাদের কোন্‌ ধন্ম 
শিখাইয়া থাকেন? 

লেখা-পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, 
লেখা-পড়াঁয় কি তত? তোমাদের সুখসাদনে যে ধর্শম-শিক্ষা, লেখা- 
পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাঁদের দেখিয়া আত্মবিসর্জজন শিখি- 
য়াছি, লেখা-পড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখা-পড়া শিখিব 
কখন্? তোমাদের মুখ ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখাপড়া শিখিব 
কখন? 

ছি! দাসীদিগের নিন্দা! ' 

শ্ীলক্মীমণি দেবী । 

মং ৩ 
ভাল. কোন্‌ রসিকচুড়ামণি “নবীনা! এবং প্রবীণা” লিখিলেন? 
লেখক মহাশয় ! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য-_ একটি মিথ্যা নে । 
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আমর! অলস বটে, কিন্তু আমর! অলস না হইয়া কাঁজ করিয়া! বেড়া- 
ইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজলী তোমাদের হৃদয়াকাশে 
স্থির না থাঁকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া এ দীর্ঘ ছুঃখদারিদ্র্যময় জীবন 
কাঁটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধ- 
কারে কোথায় আলো! পাইতে ? আমরা কাঁজ করিব? করিব, ক্ষতি 
কি, কিন্তু দেখে! যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা। তৈলশৃন্ 
প্রদীপের মত হঠাঁৎ নিবিয়া বসি না, জলশূন্য মাছের মত বার বার 
পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না, আর রাখালশৃন্ঠ বাছুরের মত হাশ্বারবে 
তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমর] কাঁজ কৰিতে 
যাইব, কিন্ত তোমরা এ ঢল টল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে 
না। এ কলকঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে, গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় 
সংসারাঁরণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়! বেড়াইবে--কপাঁলখানা! আবার 
বলেন কি না কাঁজ করে না! . 

আমার অতিথি-অভ্যাগতকে খাইতে দিই না, দিব কি, তোমরা যে 
ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পাঁরি না-_ 
যাইবার সময় যাঁও যেন নন্দছুলাল-__ফিরে এস যেন কুস্তকর্ণ ! নিজের 
নিজের উদর--একএকটি আঁধমণি বস্তা--.আমর1 যেই হিন্দুর মেয়েঃ 
তাই তাহাতে কোঁন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই-_তাহার উপর 
আবার অতিথি-অভ্যাগত ! 

ধর্ের বন্ধনে বাধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু বে একাদশী নিরামিষের 
বাঁধনে বীধিয়া রাখিয়াছেনঃ তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? 
আপনার! একাঁদশীর ভার নিন; আমরা! লেখা-পড়া শিখিয়া ধর্মের বন্ধন 
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আটে করিয়া বাধিতে রাজি আছি, আমার মনে বড় সাধ, একবার 
আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার 
আগে, একবার কত সুখ-দুঃখ বুঝিয়া লউন | আমরা মরিলে আপনারা 
একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁঠি পরিবেন, আপনার! 
স্বর্গারোহণ করিলে ল্লামরা, দ্বিতীয় সংসার করিব-জীয়ন্তে আপনারা 
স্ঞান প্রসব করিবেন, রদ্ধনশালাঁর তত্বাবধারণ করিবেন, বাঁড়ীতে 
বিবাহ উপস্থিত হইলে গৌঁপের পর ঘোম্ট। টানিক়া, বরণভাল! মাথায় 
করিয়া, স্ত্রীআচার করিবেন, বাঁসরঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর 
জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না । আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া 
কাঁলেজে যাইব-_বয়সকালে ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর পাগড়ী তোড়া 
বাধিরা আপিসে যাইব--টৌনহলে নথ নাড়ি! স্পীচ করিব,_চসমার 
ভিতর হইতে এই চোকের বিলোল কটাক্ষে স্ৃষ্ি-স্থিতি-প্রলয় করিব__- 
সাধের ধার্শের দড়ী গলায় বাধিয়া সংসার-গোহালে থোঁল বিচালি খাইব। 
ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান 
করিয়া দিই, তোমরা যখন মানে বসিবে-আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে 
বসিব- মুখখানি কাদো কাদো করিয়া, কর্ণভরা একটু ঈষৎ রসের 
দৌলনে দোলাইয়া, এই সন্রমর সরোজনয়নে একবাঁর চোর] চাহনি 


চাহিয়া, যখন গহনাপর1 হাতখানি তোমাদের পায়ে দিব- তখন ?' 


তখন কি তোমরা আমাদের মত মাঁনের মান রাখিতে পারিবে ? 
বড়াই ছাড়িয়া তাই কর, তোমরা! অন্তঃপুরে এদ-_ আমরা আপিসে 
যাই। যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, 
তাহারা আবার পুরুষ ! বলিতে লঙ্জ! করে না ? শ্রীরসময়ী দাসী, 
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সেই মুখখানি 


সেই মুখখানি-__কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি । মনে 
উঠিলে বুক ফাটিয়া যায়, মাথা ঘুরে, চক্ষুকর্ণ দিয়া তাড়িত-প্রবাহ 
বাহির হয়, শিরার শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে 
থাকে-_-তবে, কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি । অপ্দরা- 
কণ্ঠগীতিব্, দূরাগত বীণাশববৎ, নদীব্বদয়ে অস্কটচন্ত্রালোকে বিরহ- 
সংগীতবত্, সম্ধঃপ্রশ্ুটিতকুম্থমপরিমলবাহী নিদাঘসায়াহুসমীরণবৎ )- 
ভাষায় তেমন কথা নাই, মন্ুষ্যের তেমন চিস্তা-শক্তি নাই, আমার 
এ স্বপ্নম্রী কল্পনায় তেমন কবিত্ব নাই, শ্রোতার তেমন সহৃদয়তা নাই, 
জগতে তাহার উপমাস্থুল নাই--তেমন নুখশাস্তিসৌন্্যপবিত্রতাপবিপূর্ণ 
কিছু দেখিতে পাই নাঁ_হরি ! হরি! কেমন করিয়া! বুঝাইব, কেমন 
সেই মুখখানি সেই মুখখানি-_আর একবার দেখিতে পাই না? 
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আর কিছু নয়, কেবল দেখ!--একবাঁর চক্ষের দেখা দেখির মীত্র+ আর, 
দেখিতে দেখিতে একবার কাদিব-_ইহাঁর মূল্য কত? যাহা! লাগে 
তাহাই দিব। একবার দেখা_জন্মের শোধ একবার দেখা, আর 
একবার কীদা; কাহারও ক্ষতি নাই, কাহারও অনিষ্ট নাই, কেহ 
কোন সুখে বঞ্চিত হবে না, কেহ মনে ব্যথ| পাবে না, কেহ জানিবে 
না, কেহ শুনিবে না--তবে, আর একবার দেখিতে পাঁই না? 

ভাল জিনিষের মূল্য অধিক, তাহা জানি। গরজ বুঝিয়া দাম হয়, 
তাহা জানি। এ বিশ্বকাধ্যের যদি কেহ কর্তা থাকে, তবে জিজ্ঞাস 
করি, কি চাও ?--সেই মুখ আর একবার দেখাইবার জন্ঃ কি চাঁও? 
জীবন লও, অথবা তাঁহার অপেক্ষা যাহা ক্লেশকর-_জীবন লইও না। 
জীবন লইও না, জীবনের সর্বস্ব লও । আমার জীবনের সর্বস্ব 
লইবে? শাপেই বর। লও না_আশীর্বাদ করিব-__বন্টবাদ দিব | 
আমার জীবনের সর্বস্ব কি? মন্মীস্তিক যাতনা, স্মৃতির বৃশ্চিকদংশন, 
সকল কার্যে উঁদাসীন্য, সকল বিষস্কে তাচ্ছীল্য, ঈশ্বরে “শবিশ্বাস-_ 
ইহাই আমার সর্ধস্ব--ইহা লইবে? একি সুখের জীবন? ঈশ্বরে 
অবিশ্বাস,সে কি স্থখের জীবন? তোমরা আশা ভরসা রাখ, 
আমার আশা নাই। তোমরা, স্বর্গে হোক, নরকে হোক, এক 
স্থানে থাকিবে; আমি একেবারে চিরদিনের মতন বিলুপ্ত হইব। 
তোমরা হয় ত বৈকুগ্ঠবাসপী হইবে, আমি মাটী হইব। তোমরা, 
এ সংসারে যাহা! হারাইয়াছ, তাহ হয় ত আবার ফিরিয়া পাইবে; 
আমার যাহা গিয়াছে, তাহ! চিরদিনের শোধ গিয়াছে । তোমর। সুখী 
হও, দুঃখী হও, জগত্ব্যাপারের মধ্যে এক এক জন) আমি আগন্তক 
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মাত্র আজ আসিয়াছি, কাল চলিয়া! যাইব। তোমরা অনন্তকালের 
সাক্ষী; আমি জলবৃদববুদ্‌ মাত্র-_এই উঠিয়াঁছি, এই মিলাইব। এক ধন 
ছিল, তাহা কেবল দিতে পারিতাম না। স্বর্গের জন্য তাহা দিতে 
পারিতাষ না, নির্ববাণ মুক্তির জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, স্থৃতি 
লোপের জন্ত তাহা দিতে পারিতাম না, মনের কথা প্রকাশ করিবার 
ক্ষমতার বিনিময়ে তাহা দিতে পারিতাম না, ইচ্ছামৃত্যুর পরিবর্তে তাহ! 
দিতে পারিতাম নাঁ_সে বিনিময়ের ধন নয়, সে বিলাইবার সামগ্রী 
নয়--তাহা! হইলে, দিতাম । তাহা? ছিল--এখন নাই-__কি জানি 
কোথায় গিয়াছে । হ্ৃদয়পিপ্ররে একটি পাখী পুষিয়া ছিলাম--কত হত 
করিতাঁষ, কত ভাল বাসিতাঘ,/কত মধুর বুলি বলিত, সেই সর্বার্থসার 
পাখীটীঃ অকল্মাৎ এক দিন, থাঁকিতে থাকিতে, শিকল কাটিয়া, কোথায় 
উড়িয়া গেল। তাহার জন্য সংসাঁর খু'জিয়া দেখিয়াছি-_-কোথাঁও মিলে 
না। যে দিকে তাকাই, তাহার অভাব মাত্র দেখিতে পাই। তাহার 
সন্ধানে কত ধর্মপুস্তক, কত দর্শনবিজ্ঞান খুঁজিলাঁম-_-কেহ তাহার সন্ধান 
বলিতে পারে ন'। কত ভালবাঁসিতাম, কত আদর করিতাম--মিথ) 
কথ! ভালবাসিতাম--এখন ভালবাসি--ঘত দিন থাকিব, তত দিন 
বাদিব__কিন্ত যত আদর কখন করিতে পারি নাই। চিরকাল বলিব 
বলিব মনে করিয়া, মনের কথা কখন ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমি 
তাহাকে দেববাল! বলিয়া জানিতাম, কখনও ভাল করিয়া আদর 
করিতে পারি নাই-_না জানি কি মনে করিবে, এই ভয়ে ভাল করিয়া 
সোহাগ করা হইল না। বুকে রাখিলে পাছে ব্যথা পায়॥ এই ভয়ে, 
সেই বিরহিণীর বিরহশ্বাস-নির্টিত দেহখানি, সেই শরতের জ্যোৎনা- 
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রচিত দেহথানি কখন বুকে করিতে সাঁহস পাই নাই। যখনই চাহিয়া 
দেখিয়াছি, তখনই বোঁধ হইয়াছে, সে মুখখানি যেন এ জগতের 
নয়__যেখাঁনে শোকতাপছুঃখ আছে, যেখানে স্বার্থপরতা আছে, অপবি- 
ত্রতা আছে, পাঁপ আছে, ও মুখখানি যেন সেখানকাঁর নয়--যেন অন্ত 
লোক হইতে কোন নষ্টঘনের মন্থেষণ করিতে করিতে পথ ভুলিয়া এ 
পাপতাপপূর্ণ সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই কখন আদর করা হইল 
না__মনের সাধ মনে রহিল, কখন আদর করা হইল না__মনে বড় খেদ 
রহিল, যে আদরের ধন, তাঁহাকে আদর করিতে পারিলাম না । আমার 
জীবনাঁবলম্বন আঁমাঁর জীবন-মরুভূমের একমাত্র সরসী, আমার হাদয়া- 
কাঁশের একমাত্র শুকতাঁরা, আমার সর্বস্ববন কোথায় চলিয়া গেল। 
কোথায় গেল? কি হইল? মানুষ মরিয়] কি হয়? মাঁটী? সেই মুখ, 
সেই জগতে তেমন-কিছুই-নাই মুখ-হরি! হরি! কোন্‌ বিধাতা 
গড়িয়াছিল? সেই মুখ, জগৎসৌন্দধ্যের প্রতিমাস্বরূপ সেই মুখ মাঁটা 
হইবে ? তাহাঁতেই বলি এ জগতে ন্ুনিয়ম নাই, নিয়ন্তা নাই, বিধান 
নাই, ভাল মন্দের বিচার নাই, পবিভ্রাপবিত্রতারতম্য নাই, দয়ামারা 
নাই, ন্বেহমমতা নাই-কেবল নিষ্ঠরতা_কেবল নৃশংসতা-_কেবল 
পরছুংথপ্রিয়তা, কেবল পরস্থথকাঁতিরতা। কিন্তু কি বলিতেছিলামঃ 
বলিতে বলিতে ভূলিয়৷ গেলাম-_ 

সেই মুখখানি । বুকে আসিয়া! বুক চাপিয়া ধরে, হৃদয়ে উঠিয়া 
হৃদয়ের মূখে কাপড় দিয়া ধরে, মর্ কথা বলিতে দেয় নাঁ_ 
কেমন করিয্লা বলিব, কেমন সেই মুখখানি । বি্যাপতির কবিতার 
তায় প্রণয়ের প্রথমোচ্ছসের স্তায়, সমাধিগত প্রণয়ের স্মৃতির স্তায়। 
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হ্লৌল্দুক্র্য-- 
নিভৃতকুঞ্জে সাঁয়াহছ সমীরণের নিশ্বাসের ন্যায়, বাল্যকাঁলের স্ুখ- 
স্বতির স্টায়ঃ অকম্মীছুভূত বহুদিনবিস্থৃত সুথন্বপ্রের ন্যাঁয়, মুছুনিনাদিনী 
ক্ুদ্রবীচিমাঁলিনী জাহ্ুবীর বিশাল বক্ষে পৌর্ণমাসী রজনীতে মৃছু- 
পবন-বিকম্পিত শারদ জ্যোৎসার ন্যায়, আমার ভূতপূর্যের স্যাস়্, 
সেই মুখখানি । সেই মুখে, প্রেমভিক্ষীপরিপূর্ণ সেই হাস্যময় দৃষ্টি 
সেই ভীত অথচ পীযুষনিষ্যন্দিনশী দৃষ্টি, যে দৃষ্টি, পলকে পলকে বলিত, 
আমি এ সংসার ভাল করিয়া? চিনি না, তোমা বই আর কাহাঁকেও চিনি 
না আমি এ জগতের নই, আমাকে পায়ে ঠেলিও না) আর সেই 
হাঁসি-__সেই হাসিমাথা হাঁসি--হৃদয়ের দর্পণম্বরূপ সেই হাসি-_-সেই 
ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু, তাহাতে সেই. অতলম্পর্শ প্রেম__আ মরি মরি ! 

সেই মুখখানি ! আমার বুকভরা ধন, বুক থালি করিয়া কে লইল 
রে! সংসারে এমন ফি আছে যে, তাহাই দিয়া» এ শূন্ঠ হ্বদয় পূর্ণ করিব। 
সে শূন্য হৃদয়ে অখিল সংসার পুরিয়া দেখিয়াছি, সমগ্র মানবজাতিকে 
স্তাঁন দিয়] দেখিয়াছি, যেন অনেক স্থান খালি পড়িয়া থাঁকে--আমার 
তবু যেন বাঁধ হর, কি যেন নাই। জগতের অনন্ত সৌন্দধ্য চক্ষের 
উপর পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্ত তাহাতে কি যেন নাই। সেই ঘর বাড়ী, 
সেই বাল্যকাঁলের ক্রীড়াঁভূমি, সেই বাঁল্যকাঁলের বন্ধুগণ; লীলাময়ী 
জাহুবী তেমনই হেলিয়৷ দুলিয়া, হাসিয়। হাসিয়া চলিতেছে--লৌন্দরধ্যা- 
ভিমাঁনিনী কামিনীর স্টায় মাঁটীতে পা পড়িতেছে না) আকাশে চাদ 
তেমনই হাসিয়া হাঁসিন্কা পৃথিবীময় সোহাগ ঢালিতেছে ; তাহার তলে, 
আতি কষুত্র পাঁথী তেমনই উড়্িতেছে ;'বৌ-কথা-কও তেমনি আকাশভরা 
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কঠঃমন্কু ছড়াইতেছে -সেই সব, কিন্ত আমি আর সেই নই--আমার ' 
তবু ধেন বোধ হয়, কি যেন নাই ! ছুই চক্ষে যাহ! দেখি, তাহাঁতেই যেন 
বোঁধ হয়, কি যেন নাই । যেদিকে তাকাই, দেখি, কি যেন নাই। 
অন্তরে চাহিয়। দেখি, কি যেন নাই। কার্যে সে উৎসাহ নাই, 
সংসারধর্মে সে অনুরাগ নাই, ধর্মে সে বন্ধন নাই, মনে সে স্থিতি- 
স্থাপকতা নাই, সৌনর্্যে সে রমণীযতা নাই, গন্ধে সে মধুরতা নাই, 
সংগীতে সে মুগ্ধকারিতা নাই, জগতে সে বৈচিত্র্য নাই, মনুষ্যমূখে সে 
সে দেবভাঁব নাই ; আর অন্তরে, কি জানি কি যেন নাই। কিনাই? 
আমার কি নাই? 

সেই মুখখানি ! এখন নাঁই--একদিন ছিল, এখন নাই। সেই 
প্রেমে মাথা মুখখানি, সেই রমণীরতা, কমনীয়তা, মধুরতা, পবিভ্রতাময় 
মুখখানি, সেই অমরাবতী সৌন্দর্য্য ময় স্বগ্ণয় মুখখানি, সেই কি-জানি- 
কেমন মুখথানি-যাঁহার সঙ্গে সজে সব ফুরায়, সে মুখখানি কোথায় 
গেল? কে হরিল? এ বিধানের কি বিধাতা নাই? এ নিয়মের কি 
নিয়স্তা নাই? যদি থাকে ত সে অনন্ত শক্তিমান্‌ বটে, কিন্তু বড় নিষ্ঠর, 
বড় পাষাণহৃদয়, বড় কঠিন প্রাণ। এ জড়জগৎশরীরে আত্মা আছে 
কি না, চিস্তাশক্তি আছে কি না, তাহা জানি না, কিন্তু আমার 
দৃঢ় প্রতীতি, আমার গ্রুব বিশ্বীস, আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি 
যে, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। নাই কেন বলি, শুনিবে? জগৎ 
কাঁরণকে নিষ্টটর কেন বলি, শুনিবে ? 

জগৎ সংসারে যে এমন কিছু আছে, এমন কিছু থাকিতে পারে, 
স্বাহা ত আমি জাঁনিতাম না । কে জানাইবাঁর জন্ বিধাঁতাঁকে মাথার 
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দিব্য দিয়াছিল-_কে জানিতে চাঁহিয়াঁছিল? তবে, কেন জানাইলে? 
আমি যাহা চিনিতাম না, তাহা আমাকে কেন চিনাইলে? 
চিনাইলে ত রাখিতে দিলে না কেন? তুমিই দিলে, আবার তুমিই 
লইলে কেন? কাঁড়িয়া লইবে মনে ছিল ত দিলে কেন? দিলে ত 
আবার লইলে কেন? লইলে ত ভুলিতে দাঁও না কেন? যাহা 
কথন পাইব না, তাহার জন্ঠ কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু যাবে, এই কি 
তোমার ইচ্ছা? সে গিয়াছে, তার ভালবাস! গিয়াছে-আমার 
ভালবাসা যায় না কেন? চিরদিনের মত যাহাঁকে চক্ষের বাহির 
করিলে, তাহাকে অন্তরের বাহির কর না কেন? আমি ভুলিব ভূলিব 
মনে করি, তুলিতে পারি না। সংসারের নিয়ম ? সংসারের নিয়ম 
আবার কি আকাশ না পাতাল? তোমার ইচ্ছা! বৈত নয়। মনে 
করিলেই সব করিতে পার, তবে সংসারে-শুধু আমি বলিয়া নয়, 
এ জগৎসংসাঁরে এত দুঃখ কেন_ কুসুমে কীট কেন--চন্দ্রে কলঙ্ক 
কেন--পুণ্য কৰ্কশযুদ্তি কেন__-নরকের পথ কুম্ুমাস্থৃত কেন--সৌন্দর্যয 
বিকৃত হয় কেন--মনুষ্যহৃদর়ে নৈরাশ্ত কেন--মনুষ্য-ললাটে রোগ 
শোক কেন-প্রণয়ে বিরহ কেন_ আশায় অবিশ্বাস কেন-_মনুষ্য 
স্বার্থপর কেন--পরের দুঃখ-পর বুঝে না কেন-_ছুংথপ্রকাশের ভাষা 
নাই কেন--যাহ! বুকের ভিতর হু হু করে, তাহা মুখে ফুটিতে পারি 
না কেন--ন্সেহ আশঙ্কাপরায়ণ কেন--যে যাকে চার, সে তাকে 
পায় না কেন--যে যাকে ভালবাসে, সে তাহাকে হারায় কেন? 
হারায় যদি, তবে যে দিন হারায়, সেই দিন মরে না কেন? 
এ জড়জগৎ কেন? ঘাটার দেহের ভিতর, এ ন্ুুথছুঃখসমাকুল, 
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_ স্পার্ণসসৌস্দর্খ্য 
এ ন্েহবাৎসল্যপরায়ণ এ শান্তিসৌন্দর্ধ্যপবিত্রতা প্রিয় হৃদয় কেন? 
সেই হৃদয়, যাহা কখন পাইবে না, তাহার জন্ত কাদে কেন? তাঁহাতেই 
বলি, ষদ্দি কেহ বিধাতা থাকে ত সে বড় নিষ্ঠর। সে জীবের শুভ- 
কামনা করে না, জীবের ভাল দেখিতে পারে না; সে পরের দুঃখ 
বুঝে না, সে কাহারও মুখ তাকায় না, সে পায়ে ধরিয়া কাদিলে শুনে 
না-সে বড়নিদ্িয়। সেজোর করিয়া! খেলিতে বসাইয়া, আমোদ 
দেখিবার জন্য, কিস্তির মুখে ঘুরাইয়। লইয়া! বেড়ায়--মাত, স্বীকার 
করিলে নিরস্ত হয় না--খেলিব না বপিলে ছাঁড়ে না। সে, কি জানি 
কেমন করিয়া, পাকা গুটি কীচাইয়! দেয়। সে,কি জানি কেন সাত 
তুরুপে খেলায়। রঙের একথানি সাতা মাত্র লইয়৷ খেলা হয় না-_ 
গত সুখের স্বৃতিমাত্র লইয়া আর সংসার-খেলা খেলিতে পারি না। 
দুঃখের দিনে, সকল সুখ গত হইলে, গত সুখের কথা মনে পড়! 
বিডম্বনামাত্র। তাহাতেই বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। তুমি 
ইচ্ছাযয়-_ইচ্ছা করিলে সুখের সংসার শজিতে পাঁরিতে-_তাহা কর 
নাই, তাহাতেই বলি, এ জগতশরীরে হৃদয় নাই ! সংসারে কি সুখ 
নাই? তাহা কে বূলিতেছে? মুখ আছে বলিয়াই ত বলি; এ 
জগৎশরীরে হৃদয় নাই। সংসার নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখময় হইলে, তাহাতে 
কাহার আপত্তি ছিল? তাহ! হয় নাই, না হইয়া সুখছুঃখময় সংসার 
হইয়াছে বলিয়াই ত বলি, এ জগত্শরীরে হৃদয় নাই। এ সংসার অশ্রু- 
জল দিয়! না গঠিয়া, হাসি দিয়! না গঠিস্বা যে, হাসি কানায় রচিয়াছে, 
তাহার জন্যই ত বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই । কিন্তু কেমন ভোলা. 
মন, আবাঁর ভুলিয়া গেলাম, কি বলিতেছিলাম-_- 
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সেই মুখখানি! সন্ধ্যাসমীরণ-হিলোলে বাঁসম্তী লতার দৌলানির 
তায় সেই মুখখানি--অপরিস্ফুটবাক্‌, সংসার শিক্ষা-শূন্ত নিদ্রিত শিশুর 
পবিত্র অধরে সুধস্বপ্রজাত হাসির খেলার ন্যায় সেই মুখখানি--সেই 
কি-জানি-কি-ময় মুখখাঁনি--সেই বলিব -বলিব-মনে করি-বলিতে-পারি- 
না মুখখানি-_সেই এই-আছে-এই-নাই, পলকে-পাঁই-পলকে-হারাই 
মুখখানি _সেই থাকিয়া-থাকিয় জাগিয়া-উঠে মুখখানি__সেই হৃদয়ে- 
আসে-মনে-আসে-না মুখখাঁনি--সেই ধরি-ধরি-ধরিতে-পারি-না মুখ- 
খাঁনি_হরি ! হরি ! কোন্‌ বিধাতা সে জন্মাস্তরীণ স্ুধস্বপ্রময় মুখখানি 
গড়িয়াছিল? কি দিয়া গড়িয়াছিল ? কেমন করিয়া গড়িয়াছিল ? 
মনের কথা বলিতে পাই না কেন? বুকের ভিতর, কি কুল্‌ কুল্‌ 
করে, তাহা মুখে ফুটিয়া বলিতে পাই না কেন? মনের কথা 
শুনাইবার জন্, মনের মতন লোঁক পাই না কেন? কাহাঁকে 
বলিব? কে এদুঃখের কাহিনী দুই দণ্ডকাঁল স্থির হইয়া শুনিবে? 
মানুষে কি আমার দুঃখ বুঝিবে ? তাই অগ্রে বলিয়াছি ত মনে বড় 
খেদ রহিল । 
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তৃতীয় উদ্ভীদা , 
-- উই 
লেখক---্রীহেমেন্্প্রসাদ ঘোষ 


নবীন সাহিত্যে রমণীর সৌন্দর্য্য 


প্রাচীন সাহিত্যে রমণীরূপ-বর্ণনাঁর বাঁছুল্যই ছিল) নবীন সাহিত্যে 
তাহার বাহুল্য বজ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। 
কীটন বলিয়াছেন (& 60176 01958 15 ৪, 0০0৮ ০1 ০৮৩৫)--যাহা! 
সুন্দর, তাহা চিরদিনই আনন্দদায়ী--তাহার মাধুরী বর্ধিতই হয়-_শেয় 
হয় না। ম্বভাবের নিয়মে পুরুষ রমণীরপ-লাবণ্য মুগ্ধ হয়। সেকদীয়র 
বলিয়াছেন-_প্রেমিক উন্মাদেরই মত মৈশরীর জ্রবিলাসেও ডিলোতমার 
সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল প্রেমিক কেন-্ডাঁবুক-_-সৌনদর্যয- 
জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই রমণীররূপে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কাধে ব। 
প্রেমেই এই সৌনধ্যপ্রিয়তার পরিণতি নহে; সৌনারধ্য বিমল-- 
বিশুদ্ধ দিব্য আপনা দান করে। 
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বাঙ্গালার রামমোহন রায়ের সময় হইতে সাহিতো নৃতন যুগ্র-- 
ইংরাজী-প্রভাবে পরিবর্তিত যুগ ধরিলে মধুস্দনই সে সাহিত্যের সর্বব- 
প্রথম দিকৃপাল। তাহার কাব্য হইতেই নব্য বাজাল! সাহিত্যে রমণীরূপ 
বর্ণনার উদাহরণ দিয়া আমর গ্রন্থের বর্তমান ভাগ আঁরম্ত করিঙলাম। 

মধুস্থদনের পর বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাট বঙ্কিমচন্দ্র । বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচনাবারিধিতে রমণীরূপ-বর্ণনা-রত্বের অভাব নাই, রত্বাকরের কি 
রত্বের অভাব হয় । 

বস্কিমচন্দ্রের পর হেমচন্দত্র ও নবীনচন্দ্র। জীবিত সাহিত্যিকদিগের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। তাহার পর বড়াল 
কবি । আমাদের স্থানীভাঁ, তাই আমরা অন্যান্ট জীবিত লেখকের 
রচনা হইতে রমণীরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম । 


মাইকেল মধুসূদন দত। 


রমণীরূপ বর্ণনায় মধুস্থদন প্রাচীন রীতিতে প্রাচীন কবিদিগের 
অন্থসরণ করিয়াছিলেন । “তিলোত্তমার” রূপবর্ণনা এইরূপ 
১ স গু গু পদ্মছয় জয়ে 
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাজ পা ছথুনি। 
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিল৷ তাহাতে 
' যেন লাঁক্ষারস-রাগ | বনস্থল-বধূ 
রস্তা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ) 
সুমধ্যম মৃগরাঁজ দিলা নিজ মাঁঝা ; 
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গোল নিতম্ববিম্ব ; শোঁভিল তাহাতে 
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা । 
গড়িলেক বাঁহুযুগ লইফ়! মণালে। 
দাঁড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ, 
উত্তয়ে চাঁহিল আদি বাস করিবারে 
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি 
দেব শিল্পী গড়িলেন মেরু-শঙ্গাঁকাঁরে 
কুচযুগ । তপোবলে শশাঙ্ক সুমৃতি 
হইলা বদন দেব অকলঙ্কভাঁবে : 

ধরিল কবরীরূপ কাঁদন্থিনী ধনী . 
ইন্দ্রচাঁপে বাঁনাইলা মনোহর সিঁতি, 
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাঁটে 
তেজঃপুঞ্জ, দ্ুইখাঁন করিয়া তাহারে 
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী 
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আখি । 
গড়িলা অধর দেব বিদ্বফল দিয়া 
মাখিয়া অমৃত-রসে গজ-মুক্তীবলী, 
শোৌভিল রে দস্তরূপে বিশ্ব-বিমোহিয়া । 
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি 
ভুরুচ্ছলে বসাইলা নয়ন উপরে ; 

তা দেখিয়! বিশ্বকম্্ হাঁসি কাঁড়ি নিলা 
তুণ তার; বাছি বাছি সে তৃণ হইতে 
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খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিল! 
দেব শিল্পী । বন্ুন্ধর1 নাঁনারত্ব-সাজে 
সাজাইল। বর বপু, পুষ্পাঁবলী থ। 
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুম-ভূষণে। 
চম্পক, পন্থজবর্ণ সুবর্ণ চাঁহিল 
দিতে বর্ণ বরাঙগনে ; এ সবাঁরে ত্যজি-_ 
হরিতালে শিল্লিবর রাগিলা সুতম্থু। 
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল 
দিতে নিজ মধুরব, কিন্ত বীণাপাণি 
আনি সঙ্গে রঙে বাগ-রাঁগিণীর কুল, 
রসনায় আসন পাতিল! বাগীশ্বরী । 
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি 
জীবাইল। কামিনীরে $--স্থমোহিনী বেশে 
ফলাড়াইলা প্রভা যেন, আহা! মূর্তিমতী 1” 
ধমেধনাদ বধেও বর্ণনা এইরূপ | লক্ষমণকে ছলিবার জন্য মায়াকুমারী- 
দিগের বর্ণনা 
“দেখিলা সম্মুথে বলী, কুস্ুম-কাননে, 
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন। 
কেহ অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরে, 
কৌমুদী নিশিতে যথা ! ছুকুল, কাচলি 
শোভে মূলে, অবয়ব বিমল-সলিলে, 
মানস-সরসে, মরি, স্র্ণপন্ম বথা। 
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কেহ তুলে পুষ্পরাঁশিঃ অলঙ্কারে কেহ 
অলক কামশনিগড় ! কেহ ধরে করে 
দ্বিরদ-রদ-নিশ্দিত, মুকুতা-খচিত 
কোলম্বক ! ঝকঝকে হেম-তার তাহেঃ 
সঙ্গীত রসের ধার । কেহ বা নাঁচিছে 
্ুথময়ী, কুচযুগ পীবর মাঝারে 
ছুলিছে রতন-মালা, চরণে বাঁজিছে 
নৃপুরঃ নিতন্ববিন্বে ধ্বনিছে রসনা । 
মরে নর কাঁল-ফণী-নশ্বর-দংশনে 7 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী 
মণিময়ঃ হেরি "তারে কামবিষে জলে 
পরাণ। হেরিলে ফণী পলায় তরাসে, 
যাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ; 
হাঁয় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
বাঁধিতে গলার, শিরে উমাকাস্ত যথা, 
ভূজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া 
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে 
জলযস্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে 
পরিমল-ধন লুটি কুস্থম-আগারে |” 
প্রমীলা লকঙ্কাধাত্রাকালের বর্ণনাঁও উল্লেখযোগ্য. 
“নাচিল শীর্ষক-চুড়া ; ছুলিল কৌতুকে 
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তুণীরের সাথে । 
৪৯ 


ৃ র পা ১. 


হাঁতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা! 
মুণাল।” ও 
'আঁর রমণীর রূপের স্বরূপ প্রমীলার কথায় বাক্ত হইয়াছে- 
“অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে 
আমরা )১ চে সি ্ 


বন্ধিমচন্ত্র চট্োপাধ্যায়। 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রমণীর রূপ বর্ণনায় প্রাচীন পন্থারই অন্থুসরণ 
করিতেন। 

“দুর্গেশনন্দিনী”তে তিলোন্তমার রূপবর্ণনা এইরূপ-_ 
২ “তিলোত্বমা নুন্দরী। পাঠককে সুন্দরীর রপান্থভব করাইতে 
বীসনা করি, কিন্তু কিরূপে সে রূপরাঁশি অন্তভূত করাইব? পাঠক ! 
কখন কিশোর-বয়সে কোন স্থির, ধীরাঁ, কোমল! প্রকৃতি কিশোরীর 
নব সঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষে দেখিয়াছেন? একবারমাত্র দেখিয়া 
চিরজীবনমধ্যে যাহার মাধুধ্য বিস্থৃত হইতে পারেন নাই ; কৈশোরে, 
যৌবনে, প্রগল্ভবয়সে, কার্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় পুনঃ পুনঃ যে 
মনোমোহিনী মৃত্তি স্মরণপথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে 
কখন চিত্মমালিন্তজনক লাঁলস| জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন ? 
যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্বমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনগু- 
স্বত করিতে পারিবেন। যে সৃষ্ঠি সৌন্দ্য্যগ্রভা প্রাচুর্য্য মন প্রদীপ্ত 
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করে, যে মৃত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধর-দস্ত 
রোপিত করে, এ সে মৃত্তি নহে; যে মৃত্তি কোমলতা-__মাধুধ্যাদিগুণে 
চিত্তের সন্ভ্ি জন্মায়) এ সেই মৃত্তি। যেষু্তি মন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা 
বসস্তলতার স্ায় স্থৃতি মধ্যে ছুলিতে থাকে, এ সেই মুত্তি। 

তিলোত্রমার বুয়দ যোড়শ বংসর, সুতরাং তাহার দেহায়তন প্রগল্ভ- 
বয়সী রমণীদিগের ন্যায় অগ্যাপি সম্পূর্ণত। প্রাপ্ত ভুয় নাই। দেহায়- 
তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্ৎ বালিকাঁভাব ছিল। সুগঠিত স্ুগোল ললাট, 
অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথ কোমুদীদীপ্ত নদীর 
ন্যায় প্রশাস্তভাবপ্রকাশক; তৎপার্খে অতি নিবিড়বর্ণ কুপ্চিতালক কেশ 
সকল ভ্রযুগে, কপোঁলে, গণ্ডে, অংশে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে, মস্ত- 
কের পশ্চাদভ।গে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্তস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত 
রহিয়াছে, ললাট তলে ভ্রযুগ সুবস্কিম, নিবিড়বর্ণ চিত্রকর লিখিতবৎ 
হইয়াও কিঞ্চিং অধিক স্ন্্াকার, আর এক সৃতা৷ স্থুল হইলে নির্দোষ 
হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্বমা তোমারু 
মনোরপ্িণী হইতে পারিবেন না। তিলোভম!র চক্ষু অতি শাস্ত, তাহার্তে 
বিদ্যু্ধামস্ফুরণ-চকিত-কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, 
অতি সুঠাম, অতি শাস্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, উধাকালে কুর্ষ্যো- 
দয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে চন্ত্ান্তের সমক্বে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ 
প্রকাশ পায়, সেইরূপ , সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা 
দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাঁকিত না; তিলো- 
তমা অপাঙ্গে অর্ধ দৃষ্টি করিতে জাঁনিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা 
আর সরলতা; দৃষ্টির রলতাঁও বটে, মনের সরলতাও বটে, তৰে হদদ 
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সৌন্দর্য 
তাহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোঁমল পল্লব 
ছুইথানি পড়িয়া যাইত, তিলোত্বমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি 
করিতেন না। তিলোত্মার সুগঠন নাসিকা কখন নথের ভার বহন 
ফন্ত্রণা ভোগ করে নাই; ওষ্ঠাধর দুই খানি গোলাপী, রসে টলমল 
করিত ; ছোট ছোট, একটু ঘৃরান, একটু ফুলান, একটু হাসি হাঁসি; 
সে ওষ্ঠাধরের যদি একবার হাদি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, 
যুবা হও বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে 
সরলতা৷ ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।” 

আয়েষাঁও সুন্দরী 

“আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে । আয়েষা দেখিতে 
পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে প্রণালীর সৌন্র্ধ্য ছুই চারি শবে সেরূপ প্রকটিত 
করা দুঃসাধ্য । তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য 
সে প্রণালীর নহে ; স্থির--যৌবনে বিমলীরও এ কাল পথ্যস্ত রূপের ছটা 
লোক-যনোমোহিনী ছিল ; আয়েষার রূপরাশি তদন্ুরূপও নহে । কোঁন 
কোন তরুণীর সৌনর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ত্রীড়। সঙ্কৃচিত, 
কোমল, নির্দল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ । কোন 
রমণীর রূপ অপরাহ্ছের স্থলপন্ের ন্যায়; নির্ধাস, ঘুদিতোন্মুখ, শু 
পল্পব, অথচ সুশোভিত অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। 
বিমলা সেইরূপ সুন্দরী । আয়েষার সৌন্দর্য নব-রবিকরফুল্ল জলনলিনীর 
স্টায়। সুবিকশিত, স্থবাসিত, রস পরিপূর্ণ, রৌ্রপ্রদীপ্ত, না সন্কুচিত না 
বিশুদ্ + কোমল অথচ প্রোজ্ছধল ; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত 
হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। "পাঠক মহাশয়, রূপের আলো 
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কখনও দেখিয়াছেন? দেখিয়া না থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক 
নুন্দরী রূপে দশদ্দিক আলো! করে । শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ ঘর 
আলো করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুস্তের যুদ্ধে কালরূপের 
আলো হইয়াছিল। বস্ততঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, রূপের আলো! 
কাহাকে বলে। বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের 
আলোর মত একটু একটু মিট্‌ মিটে, তেল চাই, নইলে জলে ন| % গৃহ- 
কার্ষ্যে চলে, নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ব, বিছানা! পাড়, সব চলিবে; 
কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্মাঁও রূপে আলো 
করিতেন-_সে বালেন্দু-জ্যোতির স্থাঁয়; স্ৃবিমল' সুমধুর, সশীতল ; কিন্তু 
তাস্াতে গৃহকার্ধ্য হয় না; তত প্রথর নয় আর কিছু দূরনিঃস্থত। 
আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ববাহিক হ্র্যরশ্মির ন্যায়; 
প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে ।” 
আসম্মানীর দূ তাহার গুণেরই অনুরূপ । তাই তাহার রূপবর্ণনায় 
বঙ্কিমচন্দ্র হাস্তরসের অবতারণাঁর অবকাঁশ পাইয়াছিলেন__ 
“আশমানীর বেশীর শোভা ফণিনীর স্যাঁয়, ফণিনী সে তাপে মনে 
ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ 
লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়ৌজনটা কি? আমি গর্তে যাই। 
এই ভাবিয়া সাঁপ গর্ভের ভিতর গেলেন, ব্রক্ষা দেখিলেন প্রমাদ ; 
সাপ গর্তে গেলেন, মান্ষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া 'তিনি 
সাপকে, লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন; সাঁপ বাহিরে 
আসিয়! আবার মুখ দেখাইতে হইল? এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে 
লাগিল মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেঞ্টা হইয়া গেল, সেই অবধ 
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সাপের ফণা হইয়াছে। আশমানীর মৃখচন্্র অতি সুন্দর, ম্বৃতরাং চন্ত্র- 
দেব উদয় হইতে না পারিয়! ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রদ্ধা 
কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদয় হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের 
মুখ আবৃত হইবে । সেই অবধি ঘোমটার কৃষ্টি। নয়ন ছুটি যেন খঞ্জন, 
পাছে পাখী ডান বাহির করিয়া উড়িয়া! পলায়,এই স্বন্তই বিধাতা পল্লব- 
রূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন + নাসিক? গরুড়ের নাসার ন্যায় 
মহা বিশাল? দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি 
পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাঁকে । বক্ষঃস্থল দেখিয়া দীড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া 
পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন; আর হস্তী কুস্ত লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাই- 
লেন) বাঞ্ ছিলেন ধবলগিরি | তিনি দেখিলেন যে, আমার চুড়া কতই 
বা উচ্চ, আঁড়াই ক্রোশ বইত নর, এচুড়া অন্যন তিন ক্রোশ হইবে; 
এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইর! উঠিল, বরফ ঢালিতে 
লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায্ম বরফ দিপ্না বসিয়া আছেন।” 
দুর্গেশনন্দিনীর পর “কপালকুগুলা'। “কপলিকুগুলা' গদ্য কাব্য। 
তাহার রূপ. ও ভাব কবিতাঁরই উপযোগী । প্রথমে সাগরতীরে, 
কপালকুণ্ডল|-_ 
 “ফিরিবামাত্র দোঁখলেন, অপূর্ব মৃদ্ধি! সেই গভীরনাদ্িবারিধি- 
তীরে, সৈকতভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দীড়াইয়৷ অপূর্ব রূমণীমুন্তি! 
কেশভার--অবেণীসংবদ্ধ, সংসপিন্, রাশিকৃত, অগুল্ফলঘ্িত কেশ- 
ভার; তদগ্রে দেহরত্ব, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে + 
অলকাঁবলীর প্রাচুর্য্ে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে ছিল না_ 
তথাপি মেধবিচ্ছেদনিঃস্থত চন্্ররশ্মির শ্যায় প্রতীত হইতে ছিল। বিশাল 
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লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি ক্গিষ্ব, অতি গভীর অথচ জ্যোভি- 
য়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীঢাশীল চন্দ্রকিরণ লেখার স্তায় 
স্সিগ্ধোজল দীষ্তি পাইতেছিল । কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাঁহযুগল 
আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্বন্ধর্দেশ একেবারে অনৃশ্ঠ ; বাঁহুযুগলের বিমল 
প্রীকিছু কিছু দেখ: যাঁইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাঁভরণ। 
মৃদ্তি মধো ষে একটী মোহিনী শক্তি ছিল সাহা বর্ণিতে পারা যায় না। 
অর্ধচন্ত্র-নিঃস্ফত কৌমুদরীবর্ণ ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাঁল ; পরস্পরের সান্িধ্যে 
কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই 
গম্ভীরনাদী সাগরকুলে সন্ধালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনী 
শক্তি অনুভূত হয় না।” 

তাহার পর বিলাসলালসাবিহ্বল1 মতি বিবি। তাহার রূপে বাসনার 
বহ্িশিখাঁও যেন ফুটিয়া উঠিয়াঁছে-_ 

“শরীর ঈষৎ দীর্ঘ বটে, কিন্তু হ্ত-পদ-হৃদয়াদি সর্বান্গ স্থগোল, 
সুববিস্তৃত। বর্ধাকালে বিটপিলতা৷ যেমন আপন পত্ররাঁশির বাহুল্যে দল- 
মল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতে ছিল ; 
সুতরাং ঈষতদীর্ঘ দেহেও পূর্ণতা হেতু অধিকতর শোভাঁর কারণ হইয়া- 
ছিল। ধাহাঁদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তীহাদিগের মধ্যে 
কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র-কৌমৃদীর নায় কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদন 
উষার গ্তাঁয়। ইহার বর্ণ এতদুভয়জ্জিত , সুতরাং ইহাকে প্রকৃত গৌরান্গী 
বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শাক্তিতে ইহার বর্ণও ন্যন নহে। 
ইনি শ্যামবর্ণা। “স্ঠামা” বা “শ্যামনুন্দর” যে শ্ামবর্ণের উদীহরণ, এ সে 
ামবর্ণ নহে । তপ্তকাঞ্চনের যে শ্টামবর্ণ, এ সেই শ্তাম। পুর্ণচন্্রকর- 
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লেখা অথবা! হেমাদুদ কিরীটিনী উষ! যদি গৌরাজীদিগের বর্ণ প্রতিমা 
হয়, তবে বসন্ত প্রন্ত নবচ্যুতদলরাজির শোভা এই শ্যামা বর্ণের অন্থ- 
রূপ বলা যাইতে পারে | পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাজীর 
বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু বদি'কেহ এরূপ শ্ঠামার মন্ত্রে মুগ্ধ 
হয়েন। তবে তীহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্ত বলিতে পার্সিব না। এ কথায় 
ধাহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচ্যুতপল্পববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর 
তুল্য, সেই উজ্জল শ্ঠামললাটবিলম্বী অলকাঁবলী মনে করুন; সেই 
সপ্তমী চন্ত্রাকৃত ললাটতলম্থ অলকম্পর্শা ভ্রযুগল মনে করুন; সেই 
পন্চুতোজ্জল কপৌলদেশ মনে করুন, তন্মধ্যবর্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র 
ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরী- 
প্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটী অতি বিশাল নহে; কিন্তু 
সুবস্কিমপল্লবরেখাবিশিষ্ট--আর অতিশয় উজ্জ্বল; তাহার কটাক্ষ স্থির, 
অথচ মর্্ঘভেদী ; তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর 
যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে 
মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবাস্তর হয়; চক্ষু স্থকোমল ন্েহ্ময় রূসে গলি! যায়। 
আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশমাত্র, 

যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশষযা, কখনও বা লালসাবিস্ফারিত মদন রসে 
টলটলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রর কটাক্ষ--যেন মেঘ 
মধ্যে বিদ্[ত্দাম। যুখকাঁত্তি মধ্যে দুইটি অনির্বরচনীয় শোভ1। প্রথম 

সর্ধতব্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা । তৎকাঁরণে যখন. 
তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দ্াঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোঁধ 
হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্জী 1 





৫ 


-্উসম্নীস্দ) 

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস “মৃণাঁলিনী'_-গিরিজাঁয়া সে উপন্যাসের 

মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিজায়া শ্যামা-্কিস্ সুন্দরী, 
তাহার রূপবর্ণনা এইক্পপ-- 

“গায়িকাঁর বয়স যোঁল বখসর । যোঁড়শী, খর্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। 
সে প্রকৃত রুষ্ণবর্ণ, *তাই বলিয়! তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা 
যাইত না, অথবা কালী মাঁথিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা 
জল মাঁথিলে কালী বোঁধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্কবর্ণ আপনার 
ঘরে থাকিলে শ্ঠাঁমবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাথুরে কাঁলো বলি; 
ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিথাবিণী 
কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিক্ষার, সুমার্জিত, চাঁক্চিক্যবিশিষ্ট ; 
মুখখানি প্রফুল, চক্ষু ছুটি বড় চঞ্চল, হাস্যময় ; লোচন-তার! নিবিড় কৃষ্ণ, 
একটি ভাঁরার পার্খে একটি তিল। ওয্ঠাঁধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদস্তরে 
অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত কুন্দকলিকাঁসন্গিভ ছুই শ্রেণী দস্ত। কেশগুলি 
সুক্ষ) গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যুথিকাঁর মালাবেষ্টিত। 
যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল। যেন কুষ্ণপ্রন্তরে 
কোন শিল্পকাঁর পুতুল খোদিত করিয়াছিল! পরিচ্ছদ অতি সামান্ধ, 
কিন্তু পরিষ্কার-_খুলিকর্দম পরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ 
নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। 'প্রকোষ্ঠে পিতলের 
বলয়; গলায় কাষ্ঠের মালা, নাঁসিকাঁয় ক্ষুদ্র একটি তিলক, জমধ্যে ক্ষুদ্র 
একটি চন্দনের টিপ ।” 

কিন্তু জীবন্ত কবিতা মনোরমার চিত্রের মত মনোরম চিত্র বহ্কিমচন্ত্র 
বুঝি আর অঙ্কিত করেন নাই-_ 

৫৭ 


. *মনোঁরমাঁর বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল-- 
চক্ষুতে ধরে ন1। বাঁল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি 
দুল্লভ। একে বর্ণ সোনার টাপা, তাহাতে ভূজঙ্গ-শিশুশ্রেণীর ন্যায় 
কুষ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়! থাকে; এক্ষণে বাগীজলাসিঞ্চনে 
সেই কেশ খজু হইয়াছে; অর্দচন্ত্রাককত নির্মল ললাট; ভ্রমরভরম্পন্দিত 
নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতারচঞ্চল লোচনযুগল ; মুহুম্মুঃ আকুষ্চন- 
বিস্ষারণ প্রবৃত্ত গন্ধযুক্ত স্গঠন নাসা; অধরোষ্ঠ ষেন প্রাতিঃ- 
শিশিরে সিক্ত, প্রাতঃস্্যের কিরণে প্রোছিন্র রক্তকুন্রমাবলীর স্তবক 
যুগল তুল্য ; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্ববিস্তার- 
বৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসা শঙ্কায় উত্তেজিত, হংসীর স্ায় গ্রীবা,_বেণী 
বাধিলেও সে গ্রীবার উপরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র কু্চিত কেশসকল আসিয়! 
কেলি করে। ছিরদ-রদ যদি কুন্ুমকোৌমল হইত কিংবা চম্পক 
দি গঠনোপযোগী কাঠিষ্ট পাইত, কিংকা চন্ত্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট 
হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত, সে হৃদয় 
কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই সুন্দরীর আছে। 
মনোরমার রূপরাশি অতুল, কেবল তাহার সর্বাঙ্গীন সৌকুমার্ধ্যের জন্য। 
তাহার বদন সুকুমার ; অধর, ভ্রযুগ, ললট সুকুমার ; স্থকুমার কপোঁল ; 
সুকুমার কেশ; অলকাবলী যে ভূজঙ্গ-শিশুরূপী, সেও সুকুমার ভূজঙ্গ- 
শিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য্য ; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে 
সৌকুমাধ্য ; হৃদয়ের উচ্ছাসে সেই সৌকুমার্য ; সুকুমার চরণ, চরণ- 
বি্তাস স্বকুমার । গমন সুকুমার, বসস্ত-বায়ুসঞ্চালিত কুন্থমিতলতার 
মন্দান্দোলনের তুল্য ; বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জলরাশি পার 
৫৮, 


__শার্ণাসসীন্দক্ষ্য, 


হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য, কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য 
মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর এঁ যে মনোরমা 
দেবী গৃহ্বারদেশে দীড়াইয়া আছেন, -পশুপতির মুখাবলোকন জন্ত 
উন্নতমুখী, নয়নতার1 উর্ধস্থ(পনম্পন্দিত, আর বাপীজলার্জ, আবদ্ধ 
কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষদন্মাত্র অগ্রবর্ভা 
করিয়াঃ যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাড়াইয়! আছেন, ও ভঙ্গীও সুকুমার, 
নবীন স্্য্যোদয়ে সন্ধপ্রফুল্লদলমাঁলাময়ী নলিনীবত প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য স্বকু- 
মার। সেই মাধুর্্ময় দেহের উপর দেবীপার্বস্থিত রত্বদীপের আলোক 
পতিত হইলঙ্জ পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন |” 





“বিষবৃক্ষে উল্লেখযোগ্য রমণীরূপবর্ণনা নাই বলিলেই হয়; চন্্র- 
শেখরে, আছে। কিন্তু এই সময় হইতে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রতিভা! স্বীয় 
স্বতন্ত্র পথের পথিক হইয়াছে । রূপবর্ণনা আর কেবল রূপবর্ণনাই 
নহে ।-- 

যুবতীর জলখেলাঁর ছলে রমণীর রূপবর্ণিত-_ 

“যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না) 
আমরা জল নই। ধিনি «কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়া- 
ছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন 
করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্িত অলঙ্কার- 
সিঞ্চিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়ৌপরি গ্রথিত জলজপুণ্পের 
মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাঁচে। সস্তরণ-কুতুহলী' ক্ষুদ্র 
বিহ্গটিকে দোলাইয়!ঃ সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া 

৫৯ 


ক্পৌন্দর্ধ্য--০ 


বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কে, স্বন্ধে, হ্বদয়ে উ“কিবুকি মারিয়া, 
জলতরঙ্গ তুলিয়া, তালে . তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন 
কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদু-বাযুর হস্তে তাঁহাঁকে সমর্পণ করিয়া, 
চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিশ্বাধরে জলম্পৃষ্ট করে; বক্তম্যে 
তাহাকে প্রেরদ' করে, হুর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে জল পতনকাঁলে 
বিশ্বে বিশ্বে শতন্ুর্যা ধারণ করিয়া! যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর 
হস্ত-পদ-সঞ্চালনে জল-ফোয়াঁর1 ফাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলের হিল্লোলে 
যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। ছুই-ই সমান, জল চঞ্চল; এই ভুবন- 
চাঁঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর 
হৃদয়ে বসে কি?” 


চন্ত্রশেখর গৃহী হইস্াও প্রাক়্ সন্ন্যাসী । কিন্ত সুযুণ্তা হুন্দরী পত্বীকে 
দেখিয়া তাহার স্থির হদয়-সাগরেও তরঙ্গ উঠিল-- 


“তিনি ধ্াড়াইয়া দীড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া গ্রীতি-বিস্ফারিতনেত্রে 
শৈবলিনীর অনিন্যস্থন্দর মুখমগুল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
দেখিলেনঃ চিত্রিত ধন্ুঃখগুবৎ নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রযুগলতলে মুদিত পদ্ম- 
কোরকসদৃশ লোচন-পদ্ম ছুটি মুদিয়া রহিয়াছে ,_-সেই প্রশত্ত নয়ন- 
পল্পবে সুকোমল সমগাঁমিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র 
কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে স্তন্ত হইয়াঁছে_-যেন কুস্ুম- 
রাশির উপর কে কুন্থমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমগুলে কর- 
সংস্কাপনের কারণে, রসপুর্ণ তাশ্বংলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষন্তি্ন করিয়া, 
মুক্তাসদৃশ হস্তত্রেণী কিঞ্চিগ্াত্র দেখা দিতেছে । একবার যেন, কি 


ডগ 


স্ল্জ্জুস্লৌন্তক্য 


খ-্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাঁসিল_-যেন একবার জ্যোৎ- 
কনার উপর বিছ্যৎ হইল! আবার সেই মুখমগ্ুল পূর্বববৎ নুযুপ্তি সুস্থির 
হইল। সেই বিলাস-চাঁ্চল্যশূন্য স্ুযুপ্তি সুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর 
প্রফুল্ল মুখমগ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেথরের চক্ষে অশ্রু বহিল।” 


এই চন্্রশেখরেই' আর একটি বিবৃত হইয়াছে_- 


“নুন্দর মুখের জয় সর্বত্র । বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি 
যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ব।” 


'রজনীতে' যে বূপবর্ণনা আছে, তাহা দার্শনিকের অনুভূতির 
বিবৃতি__ 

“তখন লবলের বিবাভের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল-__লবঙ্গকলিকা! 
ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়! 
'মাসিয়াছিল--উচ্চহাশ্ত মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া! উঠিয়াছিল__ত্রত- 
গতি মন্থর হইয়! আসিয়াছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য 
কখন দেখি নাই-_সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ 
অতীত শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অক্ফুটবাক্‌ শিশুর 
সৌন্দর্য্য, ইহাই মনে হয়--যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে 
বসন ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনীর ঘটা,-_-বেণীর দোলানি, বাহুর বলনি, 
গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি-যুবতীর রূপের বিকাঁশ এক প্রকার 
দোকাঁন্দারী আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য দেখি, তাহাঁও বিকৃত। 
যে সৌন্দর্য্য উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্ন্বযুক্ত চিতভাবের সংস্পর্শ- 
মাত্র নাই, সেই সৌনদরধ্যই সৌন্দর্য |” 


১ 


 ক্পৌল্কক্ঘ্য 


“কৃষ্ণকাস্তের উইল" বঙ্ষিমচন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট উপন্ঠাস । তাহাতে 
কোথাও বাহুল্য নাই-_তাঁই রূপ বর্ণনাও নাই বলিলেই হয়। আছে 
কেবল জাহ্ৃবীর জলে ডুবিবার পর »ংজ্ঞাহীনা রোহিণীর বর্ণনা_ 


“বাত্যাবর্যাবিধৌত চম্পকের মত সে মৃত নারীদেহ পাঁলক্কে লব 
মান হইয়া প্রজ্ষলিত দীপাঁলোকে শোঁভা পাইতে লাগিল। বিশাল 
দীর্ঘবিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জলে খজু-_তাহা! দিয়া জল ঝরি- 
তেছে, মেঘে ধেন জল স্থা্টি করিতেছে । নয়ন যুদিত ; কিন্তু সেই 
মুদিত পদ্মের উপরে ভ্রযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় 
শোভিত হইয়াছে । আর সেই ললাট--স্থির, বিস্তারিত, লঙ্জা-ভয় 
হীন কোন অব্যক্ত ভাঁববিশিষ্ট_গণ্ড এখনও উজ্জল; অধর এখনও 
মধুময় বান্ধুলী পুম্পের লজ্জাস্থল।” 


গ্বানন্দমঠে নায়িকা স্বামীসোহাঁগবঞ্চিতা ছুঃখিনী_প্রোফিত- 
ভর্তৃকাঁ_তাহার পক্ষে “শরীর সংস্কার” নিষিদ্ধ। তাহার 


“নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য ; তৈল 
নাই, কেশ নাই, আহার নাই--তবু সেই প্রদীপ্ত অনন্ুমেয় সৌন্দর্য 
এই শতগ্রন্থিযুক্ত বদন মধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, 
নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদক্বে ধৈরধ্য। আহার নাই--তবু, শরীর 
লাঁবপ্যময় ; .বেশভূষ। নাই-_তবুসে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। 
যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের 
শব্মধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর নখ, তেমনি সে রূপরাশিতে 


৬২. 


৬-০।৮৬০। 


অনির্ববচনীয় কি ছিল; অনির্ধবচনীয় মাধুর্য, অনির্ধচনীয় উন্নত ভাব» 
অনির্বচনীয় প্রেম, অনিব্ধচনীয় ভাক্তি।” 

আর সন্ন্যাসী ব্রতধারী “সন্তান” রমণীরূপলাবণ্যে মুগ্ধ-_ 

“ভবানন্দ তখন উর্দাদৃষ্টি হইয়া একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। 
কাহার মুখ, তাহা'জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত 
সুগন্ধি অলকরাঁশি আকর্ণ-প্রসারী ভ্রযুগের উপর পড়িয়া আছে। 
মধ্যে অনিন্দা ত্রিকোঁণে ললাটদেশ মৃত্যুর করালকবলচ্ছায়ায় গাহমান 
হইয়াছে । যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুপ্ীয় ছন্দ করিতেছে । নয়ন 
মুদ্রিত, ভ্রযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাঁওুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, 
বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে । তারপর যেমন করিয়া শরৎ মেঘ-বিলুপ্ত 
চন্ত্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দধ্য বিকশিত 
করে, যেমন করিয়া প্রভাতস্থর্যা তরঙ্গাকৃতি মেঘমাঁলীকে ক্রাম ক্রমে 
সুবর্তীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিজ্বগুল আলোকিত করে, স্থল 
জল কীট পতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোৌভার 
মর্শার হইতেছিল। আহা কি শোভা !” 


তাই বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখে বলিয়াছেন 

“হায়! রমণীর রূপলাবণ্য ! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্‌ $” 

“দেবীচৌধুরাণীতে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেবীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, 
তখন দেবীর দেহে যৌবনের সাফল্য সংযমশিক্ষার প্রভাবে শান্ত 
স্থির হইয়াছে। 

“গালিচাঁর উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক । তাঁহার বয়স অনুমান 


ও 


তীন্দকর্য-৩- 


ক্রা ভার-_পচিশ বংসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না) 
পঁচিশ বংসরের উপর তেমন .যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যার 
না। বয়স যাই হউক, সে স্ত্রীলোক পরম! সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন 
সনেহ নাই। এ সুন্দরী ক্ৃশাঙ্গী নহে--অথবা স্থুলাঙ্গী বলিলেও 
ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ তাহার অবয্বের সর্বত্র 'যোলকলা সম্পূর্ণ 
আজ ব্রি্োতা যেরূপ কূলে কুলে পুরিয়াছে-_ইহারও শরীর তেমনিই 
কূলে কূলে পূরিয়াছে। তাঁর উপর বিলক্ষণ, উন্নত দেহ-_তেমন উন্নত 
বলিয়াই স্থুলা্সী বলিতে পাঁরিলাম না। যৌবন বর্ষার চারি পোয়ণ 
বন্তার জল, সে কমনীয় আঁধারে ধরিয়াছে__ছাপাঁয় নাই। কিস্তজল 
কুলে কূলে-_পৃরিয়া টল্মল করিতেছে-_মস্থির হইয়াছে, জল অস্থির 
কিন্তু নদী অস্থির নহে? নিস্তরঙ্গ । লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী 
চঞ্চল নহে-_নির্বরিকার ৷ সে শীস্তঃ গভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী ; 
সেই জ্যোতন্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরী ও 
বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্যাদা নাই-_কিস্ত এক 
শত বংসর আগে কাঁপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্যযদাঁও ছিল। ইহার 
পরিধানে একখানি পরিক্ষার মিহি ঢাকাই, তাতে জবির ফুল। তাহার 
ভিতর হীরা-যুক্তা-থচিত কাচলি ঝক্ম করিতেছে । হারা, পান্না, মতি 
সৌঁণায় দেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎসা-আলোকে বড় ঝকৃমক্‌ 
করিতেছে । নদীর জলে ঘেমন চিকিমিক-_এই শরীরেও তাই) 
জ্যোৎস্বাপুলকিত স্থির নদীজলের মত-_সেই শুভ্র বদন, আর জলে 
মাঝে মাঁঝে যেমন জ্যোৎস্ার চিকমিকি-ুত্র বসনের মাঁঝে মাঝে 
তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্তী 


৬৪ 


--২২০শীল্ক্র্্য 
বনচ্ছায়াঃ ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাঁশি অলুলাঁয়িত হইয়া অঙ্গের 
উপর পড়িয়াছে, কৌকড়াইয়া, ঘুরিয়! ঘুরিয়া, ফিরিয়! ফিরিয়া, গোছায় 
গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, চক্ষে পড়িয়াছে ; তাঁর মন্ণ 
কোমল প্রভার উপর চাদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার স্ুগন্ধি- 
চর্ণ-গন্ধে গগন পরিপুরিত হইয়াছে। এক ছড়! যুইফুলের গড়ে সেই 
কেশরাঁজি বেষ্টন করিতেছে ।” 


£সীতারামে”ও রূপ বর্ণনা আছে। প্রথমে তুলনার সমালোচন।_ 


“তগুকাঞ্চনশ্টামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি ক্রীর খেদ মিটে 
নাই--তাই তার পিত। আবার হিমরাঁশি-প্রতিফলিত কৌমুদীরূপিণী 
রমার সঙ্গে পুভ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্ত-নিকুঞ্জ- 
প্রহ্লার্দিনী অপুর্ণী কল্লোলিনীঃ আঁর একজন বর্ষাবারিরাশি . প্রমখিতা 
পরিপূর্ণা আোতস্কতী। দুই শোতে শ্রী ভাসিয়! গেল। তারপর আর 
শ্বীর কোন খবরই নাই” 

তাহার পর শরীর বর্ণনা, দেবীর পূর্ণপরিণতি যেমন হয়, তাহারই 
বর্ণনা-_ ্‌ 

“শ্রী ত চিরক!লই মনোৌমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দীড়াইয়া 
অচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক 
গুণে রূপসী | শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাঁড়িয়াছিল। 
স্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণস্বাস্থ্য-_কোথাঁও অপুষ্ট নয়, 
কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুক্ষ নয়, 
সর্ধত্র মস্থণ, সম্পূর্ণ শীতল, জ্ুবর্ণ__শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য, শরীর সম্পূর্ণ, 

্‌ রঃ 
নি 


তীস্দুমত্য 


সেই জন্তশ্্ীর প্রক্কতির মৃদ্তিমতী শোডা। তার চিত্ত প্রশাস্তঃ ইন্রিয় 
ক্ষোভশৃন্ট, চিন্তাশূন্, বাসনা শৃন্ত, ভক্তিময়, প্রীতিমর, দয়াময়, _কাঁজেই 
সেই মৌন্দধ্যের বিকার নাই, কোথাও একটা! দুঃখের রেখ! নই, 
একটু মাত্র ইন্দিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই; 
সর্বত্র সুমধুর, সহাল্ঃ লুখময়,এ ভুবনেখরী মুগ্টির কাঁছে সে সিংহ 
বাহিনী মৃত্তি কোথায় দীড়ায় 1” 


হেমচন্ত্র । 
হেমচন্দ্র কবিতায় পূর্বববস্তীদিগের প্রথা ভ্যাগ করিয়া, ভাবে রূপ 
প্রকাশ প্রথা প্রবন্তিত করেন ।--উাঁহার এন্দ্রিল! 
সাজিলা এব্দিল| : মধুর মাধুরী 
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি , 
পড়ে যেন ঝুরি চারু-পয়োধিরে ! 
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে 
নাচিল পায়! 


বসন্ত-সময়ে কিবা! স।জে পুতি 

ভুলাতে কন্দর্পে- রূপ কুলপতি? 

শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্বভী 

সাঁজিল বা কি বা? মেহিনী যুবতী 
সুধা-“তুমুলে ? 


৬ 


_-৬০সীম্দ্র্হ্য 


তবে তিনি বাঙ্গালীর মেয়ের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গা- 
লীর নিকট চিরদিনই সমাদৃত হইবে। 
কামিনী-কুম্থম| 
(১) 
কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুন্ুমে ? 
কোথায় এমন আর 
কোমল--কন্ুম্হার, 
পরিতে, দেখিতে, ছু'তে আছে এ নিখিল ভূমে। 
কোথা হেন শতদল, 
হৃদে পূরি পরিমল, 
থাকে প্রির মুখ চেয়ে মধুমাঁখা সরমে ? 
বজনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ? 
৯ 
কি ফুলে তুলন! দিব, বল চ্যুত-মুকুলে ? 
কোথায় এমন শ্থুল, 
খঁজিলে এ ধরাঁতল, 
সেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ? 
যেখানে এমন বাস, 
নব রসে পরকাঁশ, 
নবীন মৌবনকাঁলে মধু ওঠে উথুলে ! 
বজগকুলবাঁলা বিনা মধু কোথা মুকুলে ! 
৬৭ 
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(১). 


মধুর সৌরভময়, ভাঁব দেখি চামেলি 
ঢালে কি অতুল বাঁস 
ফুল্মুখে সৃদুহাস, 
হরুকোঁলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি। 


কি জাতি বিদেশী ফুল 

আছে তার সমতুল, 
রাখিতে হৃদয়-মাঝে পরে চিন্তপুন্তলি ? 
বঙ্গ-কুলনারী এর তুলনাই কেবলি ! 


(৪) 


কি আছে জগতে বেল মতিয়ার তুলনা? 
সরল মধূর প্রাণ, 
সুধাতে মিশায়ে ভ্রাঁণ 

ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা, 


না জানে বেশ-বিন্াস,- 
প্রস্ফটিত মুখে ভাঁস, 
অধরে অমিয়! ধরি হদে পুরি বাসনা 
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা ? 


৬৮ 


-লল্ললস্পীল্দম্খ্য 
(৫) 


কে দেয় বিলাতি, “লিলি' নলিনীতে উপম1? 
দেশে যে কুমুদ আছে 
আসুক তাহারি কাছে, 
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিষা। 


বিধুর কিরণ-কোঁলে 

কুমুদ যখন দোলে, 
কি মাঁধুরী মরি তাঁয় কে বুঝে সে মহিমা? 
কোথায় বিলাঁতী ণলিলি' নলিনীর উপমা? 


(৬) 


কি ফুলে তুলন! তুলি বল দেখি চাপাতে? 
প্রগাঢ় স্থুবাস যাঁর 
প্রেষের পুলকাগার, 

বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে । 


কোথায় ঈরাণী “গুল, 

এ ফুলের সমতুল ! 
কোঁথ। ফিকে “বাক্বোলেট” গন্ধ নাহি তাহাতে । 
কি ফুল তুলন! দিতে আছে বল চাপাঁতে? 


৬৯ 


ক্লৌন্দকর্“-0৯ 
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কতই কুম্থম আঁরো আছে বঙ্গ-আগাঁরে 
মালতী, কেতকী, জাতি, 
বান্ধুলি, কাঁমিনী, পাতি, 

টগর মল্লিক] নাগ নিশিগন্ধা শোভাঁরে, 


কে করে গণনা তার-_ 

অশোক, আতস আর? 
কত শত ফুল কুল ফোটে নিশি তুমাঁরে-_ 
সুধার লহরী-মাঁখ! বঙ্গগৃহ-যাঝাঁরে | 


(৮) 


কিবা সে অপরাজিতা নীলিমাঁর লভরী ! 
লতায়ে লতায়ে যাঁয়, 
ভ্রমরে তুষি নুধায়, 

লাঁজে অবনতমূখী, তন্থধানি আমরি । 


সাঁই এত ভালবাসি, 

মেঘের চপলা হাঁসি-- 
কে খোজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রযরী ? 
মরি কি অপরাজিতা নীলিমাঁর লহরী ? 


৪9৩ 


(৯) 


'৪ মাধুরী স্থুধারস কোঁথা পাঁব কুস্ুমে, 
কোথায় এমন আর, 
_ কোমল কুম্ম__হার? 
ধরিতে, দেখিতে ছুঁতে, আছে এ নিখিল ভূমে । 


কোথা হেন শতদল, 

স্বদে পূরি পরিমল, 
থাকে প্রিক়মুখ চাহি মধুমাথা সরমে-- 
বঙ্গনারী পুষ্প বিনা মধু কোথা কুস্থমে ? 


মদনমোহন তর্কালক্কার। 


মদনমেশহন তর্কালক্কার মহাঁশপ্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসামস্কিক। 
তিনি স্ুকবি ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল ভগ্রীচীর্ধ্য মহাশয় বলিয়াছেন, 
তিনি বঙ্গসাহিত্য সেবায় রত থাঁকিলে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাঁষ! বাঙ্গলা 
রচনার একমাত্র আদর্শ হইয়া থাঁকিত না। তিনি যৌবনকাঁলে “বাসব- 
দত্তা" কাবা রচন1 করিয়াছিলেন । কথিত আছে, তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া পুস্তক লিখেন যে, যদি তাহার রচন। ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে 
উৎক্ষ্ট না হয়, তবে তিনি আর কবিতা লিখিবেন না । আপনার কবিতা 
পাঠাস্তে তাহা 'ভারতচন্দ্রে রচনাকে পরাভূত করিতে পারে নাই 
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ক্পৌন্ধর্য৩ 


বুঝিয়। তিনি বাঁঙ্গালাঁয় আর কোঁন কাব্য রচনা! করেন নাই। তীহার 
বমণী-রূপ-বর্ণন! পূর্বববন্ীদিগেরই মত-_ 





কামিনীর রূপ-বর্ণন। 


কুটিল কুন্তলে কিবা বাঁন্ধিয়াছে বেণী 
কুগুলী কৰিফ়া যেন কাঁল-কুগুলিনী ॥ 
রমণী-ন্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে। 

তার চোরে অপাঙ্গ-ভঙ্িতে বিষে জারে ॥ 
ভাঁলে ভাল বিলসিত অলকাঁ-বিলাসে ৷ 
মুখপন্মমধূ আশে অলি আসে পাশে ॥ 
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-ৃষমা । 
ভাঁবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা ॥ 
ফুলধনু ছাঁড়ি ধনু দেখিয়] জধন্। 
অভিমানে হর-হুতাঁশনে ত্যজে তন ॥ 
নাসাবংশ নয়ন-যুগল-মাঁঝে শোভে। 
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিশ্ব'লোভে ॥ 
কিংবা নেত্র স্তুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু । 
তার মধ্যে বুঝি বিধি বাদ্ধিয়াছে সেতু ॥ 
হ্দীর্ঘ নয়ন তাঁতে রঞ্জিত.অঞ্জন। 

সে চাঞ্চল্য শিখিবাঁরে চঞ্চল থখঙ্জন ॥ 
একে ত অসহা শর কটাক্ষ বিষম । 
তাহাতে অঞ্জন কটু কাঁলকুটসম ॥ 
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কি কহিব অধর অধর করে বিশ্ব। 
অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিষ্ব ॥ 
সে বদন-বিধু অতি পরম বিভব । 
অধররাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব ॥ 
কুন্দ-সুকুত্থম সম দশনের শোভা । 
ঈর্ধায় দাঁড়িম্ববীজ বুঝি শোঁণ-আঁভা ॥ 
হাস্তমুখী সে যখন মৃদু মুছু হাসে । . 
পদ্মরাঁগোপরি কত মুক্তা পরকাশে ॥ 
শোভে ভূজ-মুণাঁল লাবণ্যসরোবরে । 
পাঁণিপদ্ম প্রকাঁশে নখর রবিকরে ॥ 
ক্ষীণাঁ্িনী সে রমণী হইয়া তৎপর | 
উচ্চ কুচ-ধরাঁধর ধরে বক্ষোপর ॥ 
কি জানি কথন ষদি পড়ে নিজ ভারে । 
চুচকের ছলে বিধি বিদ্ধে লৌহসারে ॥ 
নিরখি সে কুচ-শস্তু বুঝি কাঁম ডরে। 
পশিল অনঙ্গ হয়ে কটির মাঝারে ॥ 
ত্রিবলির উদ্ধে তার শৌভে রোমাবলী । 
নাভিপদ্মগন্ধে যেন ধাঁয় ভূঙ্গঁবলী ॥ 
কি বলি ভ্রিবলি কিছু বলিতে না পাঁবি। 
রতিপতি উঠিতে সোঁপান সারি সারি ॥ 
স্ুবলনি মধ্যথাঁনি কি বাঁথানি তার । 
আছে কিনা আছে অনুমাঁন কর] ভার ॥ 


নত 


ভূধর হইতে গুক্র সে নিতম্ব ভারী । 
বুঝি বুঝিবারে হরি হন গিরিধারী ॥ 
জঘনেতে শোভে মণি-কাঁঞ্কী-গুণশ্রেণী | 
যুব-জন-মনোহরী বান্ধিতে বন্ধনী ॥ 
সতর্কেতে নান] তর্ক করি হয় স্থির |. 
জঘন মদনপুরে কনকপ্রাচীর ॥ 

কেবা করে করিকরে সে উরু তুলন। 1 
কদলী তুলন1 তাঁর মনেও তুল না ॥ 
সুধু ধরাভারে ধৈর্য নহে বিষধর | 
তাহে তার ধরাঁধর সম পয়োধর ॥ 
আর ততোধিক গুরু নিতম্বের ভর । 

এ সকল ভারে ফণিপতি সকাঁতর ॥ 
তাহা দেখি বিধি তাঁর কৈল মন্দগতি | 
যথ] মন্দ মন্দ চলে মরালের পতি ॥ 
তথাপিও ফণিপতি থাঁকিয়! থাকিয়া । 
মেদিনীলহিত উঠে কাঁপিয়া কীপিয়] ॥ 
করিবর হেরি উরু গুরু পয়োধব | 
মন্দমমতি মন্দগতি নিরখি তৎপর ॥ 

কি হইবে মুণ্ড শুণ্ড মন্দগতি তার। 
ইহ] ভাবি দেয় দেহে ধূল অনিবার ॥ 
নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে । 
অপরূপ রূপ তার স্থজিল জগতে ॥ 


৭8 


. ্াোিজ্বৌস্ছির্ঘয র্্য 


তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত । 
নথচন্দে করে পাদপদ্ম বিকসিত ॥ 
বুঝি মণি-নৃপুরের করি কলধ্বনি। 
পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধ্বনি ॥ 
সপ্তন্বর। শরসম শুনি তার স্বর। 

দেখি পিক উহু উহু করে নিরন্তর ॥ 
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া! ভার । 
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার ॥ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ! 


রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়খানি স্ুখপাঠ্য কাব্যগ্রন্থের লেখক। 
মধুস্দনের চরিতকাঁর তীহাঁকে পূর্বববর্তা কবিকুল ও মধুস্থদনের মধ্য. 
বর্তা যৌগসেতু বলিয়াছেন। তীহার রমণী-রূপ-বর্ণনাও সর্বতোভাবে 
সংস্কতান্থরূপ। তাঁহার রচনা হইতে আমরা রমণী-রূপ-বর্ণনার তিনটি 
ৃষটাস্ত দিলাম; 


পদ্মিনীর পদ্ম-নেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র, 
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে। 

পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে, 
চারি দ্রিকে অমৃত সঞ্চারে ॥ 


৭৫ 


০০০০০০২০ 
সতীর শুতদা! দৃষ্টি, করে নানা সখ ২18, 
অনলের বৃষ্টি পাপী-জনে । 
সতীরে হরিতে মাশ, যে করে তাহার নাশঃ 
ভাঁব কি ছুর্দশী দশাননে ॥ 
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি, 
নীর-নিধি-নন্দিনী সমান । 
কি ছার পন্মিনীচয়, সহ বিস-কিসলয়, 
পুক্ষরে প্রকাশে অভিমান ? 
অতুলনা রাঁজকন্তাঃ ভূবনে ভাঁবিনী ধন্া, 
অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাঁজে | 
কিরূপ তাহার রূপ, কি বণিব অপরূপ, 
বণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥ 
কোন্‌ সৃূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে, 
করিলে কি বাঁড়ে তার শোভা? 
কিংবা সেই কোঁকনদে, মাখাইলে মৃগমদে, 
অতি ন্ুুথ লভে মধুলোভা! ? 
কষিত কাঞ্চন কাঁ়, কিবা কার্ধ্য সোহাগায় 
কিবা কার্ধ্য রূসাঁনের ছটা? 
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিব ইন্দ্ধন্গ দেহে, 
অভিনব রূপরঙ্গঘট] ? 
জালিরে স্বতের বাতি, প্রথর ভাস্কর-ভাতি, 
বুদ্ধি কর! ছুরাঁশা কেবল । 


৮০ 


ম্লুউ৯পীন্দর্ধ্য 


কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গলমূক্তাফলরাজি, 
মাজিলে কি হয় সমুজ্জল? 

সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকায়, 
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন। 

মৃগপতি যুখপতি, দ্বিজপতি গজমতি, 
তিলফুল কোকিল খঞ্জন ॥ 

এই সব উপমাঁর, প্রয়োজন নাহি আর, 
নব কবি-জনের বাঞ্চিত। 

কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা, 
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত ॥ 

এই শ্রুতি পূর্বাপর, যুবতীর মনোহর, 
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে । 

কহু কোন্‌ নপমুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি 
মজিয়াছে পঞ্চশর-শরে ? 


পল্মাৰতী। 


কিবা অপরূপ পন্মাবতী-রূপ 
অলপবয়সী বাঁল1। 
কেতকী কুন্মুম, কেশর কুস্কুম, 
লাৰণ্য ফুলের ডালা ॥ 
নয়ন সুন্দর, নীল নিভাধর, 
কাঁজলে উজ্জল ভাতি। 


৭৭ 


যেন ইন্দীবরে, ' অলি শোভা করে, 
রবহীন মদে মাতি ॥ 
পলকে পলকে দাঁমিনী দলকে 
চমকে যুবক-প্রাণ। 
আকর্ণ-সন্ধীনঃ কামের কামান 
যুগল ভূব্ধর টাঁন ॥ 
অধরোষ্ট কিবা, প্রবালের ডিৰা, 
দ্শন মুকুতাধার | 
মহ মৃছ হাসে, দর পরকাঁশে, 
কি শোভা করে সঞ্চার ॥ 
নাসিকার কোলে, গজমতি দোলেঃ 
তিলফুলে হিমকণা । 
গ্রলম্িভ বেণী, নাগিনীর শ্রেণী, 
উভে কি বিস্তার ফণা ॥ 
প্রতিভার খনি, চন্ত্রস্য মণি, 
সীমস্ত শ্রীমস্ত করে । 
রত্ব কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল, 
দোলে কি আননভরে ॥ 
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে, 
কপাল কি আধ ইন্দু। 
ম্বগাক্ষের প্রায়, শোভিছে কি ভায়ঃ 
মুগমদ-লেখা বিন্দু॥ 
প৮ 


.শরত্লীল্দর্ষ্য 


রাঙা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ, 
অঙ্গুলী টাপার কলি। 
রস-প্রশ্রব্ণ, প্রথম যৌবন, 
কিবা ভাব টল-টলি ॥ 
কর্দুদেবী । 
আহা মরি এ কি মাধুরী-্ছটা । 
রূপের বাণিজ্য-্বহিত্র-ঘটা ॥ 
মাঁণিক-মণ্ডিত চরণ লাল। 
অধরে জলিছে মাঁণিক-মাল ॥ 
দ্বিকর শৌভিত লোহিত রাগে। 
পদ্মরাগ শোভে যুগল ভাগে ॥ 
দশন বিমল-মুকুতা-পাতি । 
কিবা সমুজ্জল তাহার ভাতি ॥ 
অধর-অন্তরে শোভিত কিবা । 
মৃদু মুছু মুক্ত মৌতির ভিবা ॥ 
নিমীলিত অখি রতন নীল । 
পলকের, দ্বারে দিয়!ছে খিল ॥ 
চাচর চিকুর চামরজাল। 
চরণ অবধি শৌভিছে ভাল ॥ 
তনুর সুরভি অগ্ুরু প্রায়। 
মধুপ মধুর মানসে ধায় ॥ 
বাহুতে গজেন্দ্র-দশন-বিভা। 
৭৯ 


সৌম্য 

'চন্দ্রকান্ত-মণি হাসির নিভা ॥ 
প্রবালের ছড়ি অঙ্গুলী-দলে | 
কম্ধুর কলনা নিরথি গলে ॥ 
কনক-বরণী তরুণী চাঁরু। 
কোন খানে দৃশ্ঠ না হয় দার ॥ 
অপরূপ এই প্রমদাঁতরী । 
যৌবন-সাঁগরে লোৌকন করি ॥ 
ইহার ধনিক বণিক কই। 

কহ না আমায় যতেক সই ॥ 
বিভ্রম ভ্রমিতে পতিত তরী । 
নাঁবিক-বিহীন। বিচার করি” 





নবীনচন্দ্র । 
রষণীর বূপ-বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের একটু আনন্দ ছিল। তিনি 

প্রকৃতির সৌনদর্য্য-নুশোভিত টট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ধিত হইয়া- 
ছিলেন--তথায় পার্বত্য-জীবনের সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 
“অবকাশ-রঞ্জিনীতে' নিম্নে নারী মৃষ্টির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন 

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে 

ঢলিয়! পড়েছে বাম! কুস্থমেষুশরে, 

কুন্থম-শয়নে, কিন্ত কুস্থুমে কি পারে 

নিবাইতে যে অনল জ্লিছে অস্তরে ? 


৮০ 


--্৯সীস্ষশ্য 


স্ুগোল স্থবর্ণনিভ চারু তুজোপরে 
শোভে পূর্ণ-বিকসিত-বদন-কমল, 
(রূপের কমল, মরি, কাম-সরোবরে ) 
ভাঙ্গর বিরহে-_কিস্ত নিমীলিতদল ! 
শোভিতেছে অন্ত করে কাব্য মনোহর, 
স্থলিত অলকারাশি, পয়োধর-থর 
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর, 
পুণ্যবান কবি--কাঁব্য পুণ্যের আকর । 
বিনোদ বদন-চন্দ্রঃ বিনোদ নয়ন 

পল্পবে আচ্ছন্ন, পটে স্থির সন্গিবেশ , 
অতুল--বিনোদতম--ত্রিদিব-_-যোহন, 
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাঁস-আঁবেশ । 
বিলাস-বস্কিম-রেখা, কুহকী যৌবন 
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে সর্ব অঙ্গে মরি, 
পূর্ণতার পুর্ণাবেশ__সুনীল বসন 
বিকাশি'ছে তলে তলে কনক-লহরী । 


তিনি অন্থান্ি স্থানে অন্তান্ত ভাঁবে নারীচিন্ত্র চিত্রিত করিয়াছেন-- 
শিলাকক্ষে+__একি দৃশ্ঠ চিত্-বিদারক ! 
এক পার্থ শিলাসনে একটা রমণী, 
শায়িতা-মুচ্ছিত! ! মরি ! ফুলরাশি যেন 
বনদেৰী পুর্পপাত্রে রহেছে পড়িয়া। 
৮১ 


৯৯ 


ীস্র্ঘয/ 
ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ড, সহ সৌদামিনী, 
পড়িয়া ভূতলে, যেন পতনে মৃচ্ছিতা। 
নিমীলিত নেত্রদ্বয় । মুখশ্রী-সুন্দর 
মিলন-স্তিমিত কান্তি; করুণাঁ-প্লাবিত। 
অচঞ্চল ভ্রযুগল দীর্ঘ-স্ুবন্কিম, 
তুলিতে এঁকেছে যেন চারু চিত্রকর, 
স্থল-ম্ধ্য-প্রান্তদ্বয় হুক্ষ-রেখাক্কিত। 
কোমল-কনক-কাঁন্তি কপোল যুগলে 
বিশ্রামিছে নয়নের কুষ্ণ-রোমা বলি, 
্বভাব-অগ্জন যেন, মরি কি সুন্দর ! 
উরস-স্থলিত চীরু-কৌবিক বসন 
কাপিতেছে সমীরণে দেখায়ে ঈষদে, 
নবীন-যৌবন-শোভা. রূপের সাগরে । 
মানব-ছুল্প ভ-্ূপ ! যেন শিল্পকর 
কক্ষ শিলাধার হতে তুলেছে কাটিয়া, 
অমানুষী শিক্ষা বলে, রেখেছে মাখিয়া, 
তরল বিদ্যুতে কিনব স্বর্ণ মলম্বায় । 
কিন্তু যে অচিন্ত্য ভাব দর্শক হৃদয়ে 
হয় বিভাসিত রূপে ;_দেখিতেছ যেন 
অনন্ত স্বর্গের শে।ভ! সন্মুথে তোমার, 
উন্মোচিত হায় ! তব তাপিত জ্বদয় 
শারদ-গ্ঢোত্লা-ন্বাত হইতেছে যেন। 


৮৯ 


__উতীস্কশ্য 


শিথিল সুভূজবল্লী শীতল পাষাঁণে 

অযত্তে পড়িক্বা পার্থখে বিকাঁশিছে মরি, 
যেই চিত্রদ্রবী ভাব দীন, নিরাশ্রয় ;_ 
নাহি সাধ্য-_না পারিবে নর-শিল্পী কভু 
তুলিতে চিত্রিতে পটে, কাটিতে পাষাণে। 
বহুমূল্য রত্ব-রাঁজি উজ্জ্বল উরসে, 

স্ুগোল প্রকোর্টে, কর্ণে, বঙ্কিম গ্রীবায়, 
নিটোল বাহুতে, চারু কটি-কৃক্তোপরে, 
শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে ; কহিছে দর্শকে 
রত্বাকর-রত্ব এই রূপসী রমণী। 


অন্ত চিত্র-_ 


বাম করে বক্ষে, দক্ষিণ করেতে, 
শোভিছে মোহিনী মালা, 

মালা করে নিজে শোভিছে মোহিনী 
কানন করিয়া আল! । 

গৌরাঙ্গ গৌরবে ঈমৎ-রক্কিমা,_- 
তরুণ--মরুণাভাস , 

স্থগোল বদন, বালার্ক মগডলে 
মহিমার পরকাঁশ। 

বিলাঁস-বিহ্বল বিস্তৃত নয়নে 

মদালস দুই তারা ; 


৮৩ 


যৌবন কুরঙ্গ ছুটিয়া, ছুটিয়া, 


অঙ্গে অজে মাতোয়াঁর1। 

ঈষত-ঝুলান রক্তিম অধরে 
বাসনা-সমুদ্র জাগে, 

সপ্ত ক্রোঁধানল, মানের ঝটিক। 
স্ুকুঞ্চিত প্রীস্তভাগে ৷ 

ভূবন-মোহিনী দাড়ায়ে নীরবে 
দেখিতে সখীর হাসি, 

হাঁসি হাসি সখী, নয়ন ভরিয়া, 
দেখিছে রূপের রাশি | 


অন্য চিত্র-- 


ফলে পুশম্পে তরুগণ, শোঁভে তীরে অগণন, 
শোভে টশল-ঘাঁটে সুহাসিনী, 

যেন নীলোৎপল চারু, রূপবতী জরৎকারুঃ 
বাস্থকীর কনিষ্ঠা ভগিনী । 

প্রফুল নীলাজ মুখ, ফুটন্ত নীলা বুক, 
শোভে অঙ্গ নীলাব্জ বরণ, 

কাদম্বিনী-মনোহরা, বারি বিছ্যতেতে ভরা, 
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে নয়ন । 

গর্ব-পূর্ণরজ্ঞাধরে,  সবারি বিদ্যুৎ ঝরে, 
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে হৃদয় ; 

৮৪ 


হৃদয় ভরিয়! হাঁয়! তরঙ্গ থেলিয়! যাঁয়,__ 
উত্তাল, উন্মত্ত, ফেনময় । 

আকর্ণ যে যুগ্মতৃর, পূর্ণ সে নিতম্ব উরু,_- 
কি লাবণ্য-লীলা স্থল তায়! 

নবীন যৌবন রঙ্গে, ছুটিয়াছে যে তরঙ্গে, 
কে বলিবে পূর্ণতা কোথায়? 

তরঙ্গিত রপরাশি, শেষ সোঁপাঁনেতে বসি; 
পড়িয়াছে দীর্ঘ কেশভার, 

তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে, পশ্চাতে সখীর অঙ্গে 
শৈল-ঘাটে, করিয়া আধার ! 

উরুপরে বাম কর, কর-পদ্মে শশধর, 
এক গুচ্ছ কেশে অন্য কর, 

নীরব নয়ন স্থিরঃ চেয়ে আছে নীল নীর, 
নীল নীরে প্রতিমা-সুন্দর | 


প্রেমিকের নয়নে প্রেমিকার চিত্র কত সুন্দর !-- 


সুনীল উজ্জল ছুই নয়ন তোমার, 
মানস-সরসে মম দ্রিতেছে সীতার । 
কোমল কাঞ্চন কান্তি, রূপের কিরণ, 
হাঁসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন । 
মুক্তার হারে গাথা অধর যুগল, 
সুন্দর গোলাপী রসে করে টলমল । 


৮৫ 


ফ্নৌন্দ্রহর্য +5 


মধুর তরল হাসি সতত তথায়, 
বিরাঁজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায় । 
এখনও দেখি যেন ধরিয়া-গলায়, 
প্রেম ভরে কত কথা কহিছে আমায়! 
ছুলিছে সৌন্দর্য্য তব, স্বৃতির গলায়, 
দোঁলে যথ! নব লতা সহকার গায় । 


উত্তরার চিত্র কবির মানসী প্রতিমা 


ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল নিরমল 
বৈশাখী জ্যোতন্সা অমতে ভরিয়। 
স্থজিলেন বিধি মৃত্তি উত্তরার, 
অঙ্গে অঙ্গে রূপ-তরঙ্গ তুলিয়া । 
আনন্দ-নিঝ'র উছলে হৃদয়ে, 
আনন্দ-নির্ঝর নয়ন-তারা, 
আনন্দ-নিঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর 
ঢালে অবিরল আনন্দধার। 1 

সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা, 
কাদিতেও হাঁসি অশ্রুতে ভাসে ; 
অভিমান-ভরে থাঁকে যদি বালা। 
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে। 
মথায় উত্তরা তথা! উচ্চ হাসি, 
তরঙ্গে তরন্দে বাশরী ঝঙ্কার, 


৮৬ 


৯সীল্দশ্য 


বায় উত্তরা তথা উচ্চ ভাষা-_ 
কিশোরীর 1 না, না, স্বর্গীয় বীণাঁর 
হাঁসিতে, ভাষিতে, কিন্বা মূচ্ছনাঁয় 
আনন্দ-সঙ্গীত বহে অবিরল ; 

চঞ্চলার মত যাইতে ছুটিয়া, 

না ছ্োয় ধরণী চরণ চঞ্চল। 

এই হাঁসি-রাঁশি কুন্ুম-ক্াাননে 

কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ! 
কহিছে যৌবন-__“উত্তরা যুবতী |” 
কৈশোর কহে_-“না, কিশোরী এখন 1৮ 


আরও একখানি মধুর চিত্র-- 


সিম্ধুতীরে শিপ্পীসনে._বিস্ফীরিত দুনয়নে, 
বসি বাম! নারী-গব্ধে প্রদীপ্ত নয়ন; 
নারীগর্বে পুর্ণ মুখ, পৃর্ণিত পীবর বুক, 
শোভিছে বিছ্যুৎদীপ্ত মেঘখণ্ড সম 
অনার্ধের সেনাপতি, সাজিয়াছে বূপবতী, 
কেশের উষ্ভীষ শোঁভে ললাট উপর , 
উষ্কীষে চুড়ার শোভা, চন্দ্রকরে.মনোলোভা, 
উরস্ত্রাণাবুত উচ্চ উরস সুন্দর | 

পৃষ্ঠে তৃণ, শরাঁসন, নিত্রিত ভূজগ্গসম, 
কটিবন্ধে ক্ষীণ কটি শোভে ক্ষীণতব্র ; 


৮৭ 


ীল্দিষ্য৩- 


খচিত কোষে ঝলসি নিতন্ব-বিলম্বী অসি, 
শোভিছে সফণা ফণী তীত্র বিষধর । 
শৌভে ভূজে সুকুমার মনমথে কঠ্ঠহাঁর-_ 
রতন কঙ্কণ কিবা আদরে আবরি ! 
স্থপ্রকোষ্ঠে মনোৌলোভা, বিলোল বলয়-শোৌভা, 
খেলে কর সঞ্চালনে--কিবা লীলা করি ! 
কর্ণের কুগুলদ্বস্ন, খেলে কিবা লীলাময় 

. আ্বুগোল কোমল কণ্ঠে কণ্ঠী মনোহর , 
কোমিল কৌধিক শোভা, কি উরুতে মনোলোভা ! 
সুগোল চরণে শৌভে মঞ্জীর মুখর । 
রয়েছে ঈষদ হাঁসি, অধর কোণায় ভাঁসি, 


চ'হি চন্দ্র পাঁনে বামা বসি অবিচল, 
. 


অনার্যার শ্যামরূপ কি মনৌহর- 


“নীলাজ্জের লীলা-নীলিষাঁর 
দেখি নাই যতদিন, ভাবিতাম মনে 
তামরস ত্রিদিব শোৌভাঁয়। 
চ্ঠামাঙ্গিনী অনার্ধ্যাঁর রূপে যে মদিরা, 
আছে যেই লালসা প্রথরাঃ 
গৌরাঙ্গিনী আধ্যবাঁলা- রূপ জ্যোৎক্সায় 
নাহি সেই লাবণ্য মুখরা। 
৮৮ 





বিছ্যুৎপূরিতা উগ্র সুরা। 
উদ্যান দাড়িম্ব-স্ধা আধ্য। বামাঙ্গিনী,__ 
পুষ্প-স্থধা কোমলা মধুরা । 


ইংলগ্ের রাঁজলম্্ীর চিত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় লইলাম-_ 


অর্ধ-অনাবৃত পীণ পুর্ণপয়োধর 

তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ষটিক আকর, 
দেখাইছে রমণীর অমল অস্তর-_ 
চিরপ্রসন্ৃতাময়, প্রীতি-পাঁরাবার । 


নহে উপমেয় সেই বদন চন্দ্রমা 

কিংবা বদি দেখিতাঁম লিখিতাঁম তবে-_ 
স্বর্গীয় শারদ-শশী-সে মুখ সুষমা )-- 
বিশ্ববিমোহিনী আহা ! অতুলিতা ভবে। 
বসস্তরূপিনী ধনী , নিশ্বাস মলয় , 
কোঁকিল.কোমল ক) নেত্র-কুবলয় । 


কোটি কহিম্গর কাস্তি করিয়। প্রকাশ, 
, শোভিছে ললাট-রত্ব সেই বরাননে : 
গৌরবের রজভূমি, দয়ার নিবাঁস, 
প্রভূত্ব ও প্রগল্ভতা ব'ল একাঁসনে। 
শোভে বিমণ্তিত ধেন' বালার্ক-কিরণে 
৮৯ 
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আ্পোক্জিরঘ 


কনক অলকাঁবলী-_বিমৃক্ত কুঞ্চিত, 
অপূর্বব খচিত চারু কুসুম রতনে,_ 
চির-বিকশিত-পুষ্প, চির-সুবাসিত। 
বামার সুরভি শ্বাস, কুস্থম-সৌরভে, 
দ্বাণে মর অমরতা করে অনুভব 
ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জল, 
নিশ্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতিশ্মালায় খচিত, 
জ্যোতিরত্বে অলঙ্কত জ্যোঁতিই সকল; 
জলিছে হাসিছে জ্যোতি: চিরপ্রজ্জবলিত। 
উজ্জল সে জ্যোতিঃ, জিনি মধ্যস্থ-তপন। 
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা; 

যেমন প্রথর তেজে ঝলসে নয়ন, 

তেমতি অমূ তমাথা। পূর্ণ-মধুরিমা। 

ক্লাইব মুদিত নেত্রে জা গ্রত স্বপনে, 

ভূবন ঈশ্বরী-মুহ্তি-দেখিল! নয়নে 


সুরেন্্রনাথ মজুমদার । 
এক “মহিলা” কাব্য লিখিয়া যশশ্বী হইয়াছেন, তিনি কাব্যের 
আরস্তে বলিয়াছিলেন,-- 
ূ পগাবো গীত খুলি হুদি ত্বার-_ 
মহীয়সী মহিমা মোহিনী হহিলার | 


০ 


-২০ীস্দেশ্র্য 

তাহার সে বাঁসনা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি গ্রন্থের অবতরণিকান্র 

রমণী স্থষ্টির চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন. সহসা “ভূলোঁক পুলকপূর্ণ, জন্মিল 
ললনা--তাহার রূপ-_ 


বিকট পঙ্কজ মুখে-শ্রুতি পরশিত 
সলাঁজ লোচন ঢল ঢল, 

চাচর চিকুর চারু চরণ চুম্িত, 
কি সাস্ত ধবল সরল! 


কাতর হৃদয় ভরে, 
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে 
ঢল ঢল লাবণ্যের জল! 
পাটল কপোঁল কর চরপের তল । 


পৃজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায় 
হৃদি-ফল পরশে পাখখীতে, 
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়, 
ধায় অলি অধরে বসিতে ! 


স্পর্শে পদ রাগ-ভরা, 
অশোক লভিল ধরা, 
এলোকেশে কে এল রূপসী ! 
কোন বন-ফুল কোন্‌ গগনের শশী (1) 
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হেলীস্দ হয ডি 


অক্ষয়কুমার বড়াল 


রমণীরপে কামনার ছায়া স্পর্শ হইতে দেন না। তিনি সে রূগে 
আত্মহার! হইয়! লালসা-কালিমা-কলঙ্কিত পৃথিবী হইতে উর্ধে উঠিয়। 
রূপমীধুরী পান করেন। তাহার নিকট রমণীর সবই মুন্দর-_ 


সে দিঠি তরল জোছনায় 

এলাইয়া পড়ে দেহ আলসে । 
হ্রদের মেঘ থরে থরে 

সুখের লহরী কত অলসে ! 
সে শ্বীস মলয় সর্মীরণে 

কি মদিরা অরধীরত! বরষে ! 
কর্নার বনে উপবনে 

কত ফুল ফোটে ঝরে হরষে ! 
সে হাসি বিমল উষালোকে 

কি নব চেতনা জাগে পরাণে ! 
স্বপনের প্লান ঝোপে ঝোপে 

কত পাখী গেয়ে উঠে কে জানে ! 
সে শ্বর_নিঝর ঝর-ঝর, 

উছলি চলিছে প্রেম-গরবে-_ 
কামনার কূল উপকূল 

রসে রসে ভেসে যায় নীরৰে ! 


৯২ 


্উি্কীস্ফর 
সে পর্শ-_তড়িত-চমকে 
এ ধরা-জনম লয় ছিনিয়া-_ 
কোটি জন্ম এ জন্মে মিশায়ে, 
কোটি ধরা এ ধরায় আনিয়া ! 


গাহার “রমণী” কবিতান় হার এই ভাব পরিস্ছুট-_ 


রমণি রে, সৌন্দধ্যে তোমার 
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাধা, 

ষেন বিধাতার দৃষ্টিজড়িত প্রকৃতি সনে; 
দেব প্রাণ বেদ-জ্ঞানে সাধ! । 
সৌন্দধ্যের মেরুদণ্ড তুমি, 
শৃঙ্খল! দাড়ায়ে তোমা পরে। 

পনের রশ্মি-বলে চলে যথা গ্রহগণ, 
তালে তালে গেয়ে সমস্বরে 1 
তোমারি ও লাবণা-ধারায় 
কালের মঙ্গল পরকাশ। 

অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণভার দীপ্তি, 
মেঘ ঘোরে স্বর্গের আভাস ! 
প্রাণাস্তক জীবন-সংগ্রামে 
ভূমি বিধাতাঁর আশীর্ববাদ । 

নিত জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ 
অঞ্চলে লইয়! নুখ-সাঁধ। 

৯৩ 


বিধাতার মহাকাব্য তুমি, 
সসীমে অসীমে সম্মিলনী | 

ঘর্রে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কৰি সিদ্ধকাঁম, 
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি । 
স্ব্গ-চ্যুত, নরক-উত্িত, 
নিয়তি-তাড়িত নর-মতি 

ভূলে গেছে জন্মগত সে অতৃপ্তি উদ্দমত| 
পেয়ে তব প্রেষের আরতি । 
দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে 
লভিতে তোম।র ভালবাসা । 

হেন ত্রিভুবন-ঘেরা অুধা-সিন্ধু নাহি বুঝি 
ব্রন্ষা্ডের জুড়াতে পিপাসা ! 
নিজ-করে গড়ি ও প্রতিমা, 
নিজে বিধি মুগ্ধনেত্রে চাহি ! 

হ্বর্গের স্খথলিত ধর1 আবার উঠিছে স্বর্গে 
ও দেহে হৃদয় অবগাহি । 


৯৪ 


স্লো ল্য 
রবীন্দ্রনাথ । 


রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রমণী রূপের বর্ণনার অভাকনাই। সে সব 
বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের প্রভার উপযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাঁলে 
রচিত কবিতাঁতেও এইরূপ বর্ণনা অনেক ছিল-_ 
লতা-পাতা-ঘেরা জানাল! মাঝারে একটি মধুর মৃখ & 
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল, 
কেহুবা হেলিয়া পরশিছে চুল, 
ছু'একটী ছায়া কপাল ছু'ইয়া, 
দু'একটী আছে কপোলে নুইয়া, 
কেহবা এলায়ে চেতনা হারায়ে 
চুমিয়া আছে চিবুক । 
বসন্ত প্রভাত লতার মাঝারে মু'খানি মধুর অতি ! 
অধর ছুটির শাসন টুটিয়া 
, রাশি রাশি হাঁসি পড়িছে ফুটিয়া, 
ছুটি আখি পরে মেলিছে মিশিছে 
তরল চপল জ্যোতি। 


আ'র একটি বর্ণন।-_ 


পৃণিমা-রূপিণী বালা ! কোথা যাও, কোথা যাও! 
একবার এই দিকে নয়ন তুলিয়া চাও! 
ফি আনন্দে ঢেলেছে যে, কিতরজ্জ তুলেছে 
আমার দক মাঝে, একবার দেখে যাও! 


৯৫ 


আমার এ লঘু-পাখ! কল্পনার মেঘগুলি 
তোমার প্রতিম! বালা, মাথায় লয়েছি তুলি; 
তোঁমার চরণ জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ পরে 
শত শত ইন্ধন রচিয়াছে থরে থরে ! 
তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে কিরণে ভরা! 
 উড়িছে কল্পনা-_কোঁথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা ! 
হরিত-আসন পরে নন্দন-বনের কাছে, 
ফুল-বাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে, 
ঘুমস্ত সে বসস্তের কুস্থমিত কোল পরে 
2তামার কল্পনা-রাঁণী বসায়েছে সমাঁদরে 
চারিদিকে জূ'ই ফুল _চাঁরিদিকে বেল ফুল, 
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে অজন্র কুন্থুম-কুল 
... শাখা হোতে হ্ুুয়ে প'ড়ে পরশিয়া. এলোচুল 
শতেক মালতী কলি হেসে হেসে ঢলাঁটলি, 
কপালে মারিছে উঁকি, কপোলে পরিছে ঝুঁকি, 
ওই মুখ দেখিবাঁরে কৌতুহলে সমাকুল। 
মন্খ্রভেদী আশা এক নুকাঁনো হৃদয়তলে, 
ওই হাতে হাত দিয়ে, প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে 
সেবিব বসঅবায় কুন্থমের পরিমলে, 
আকাশে হাসিবে চাদ নয়নে লাগিবে ঘোর। 
জাঁগরণে স্বপ্লাবেশে করিব রজনী ভোর ! 


নি 


7 


র্‌ 


রা. সী টি 


ভিজে ভিজে মুখখানি আধ ভিজে চুলে-_ 





এই সকল বর্ণনায় চিত্র অকিবার আগ্রহ পরিস্ফুট-_ 


আবার 


যেন রে কোথায় তরুর ছক 
বসিয়া রূপসী বাল, , 
কৃত্ুম-শকনে আধেক ম্গল, 
বাকল বসনে আধেক নগনা, 
সুখ ছুখ গাঁন গাহিছে শুইয়া 
গাথিতে গাঁথিতে মালা ! 


এলোথেলো৷ চুলগুলি ছড়িয়ে 

ওই দেখ সে দীডিয়ে রয়েছে ;- 
নিষেষ-হাঁরা আখির পাতা ছুটি 

চোখের জলে ভরে এয়েছে 1 
গ্রীবাখাঁনি ঈষৎ বাঁকানো 

ছটি হাতে মুঠি আছে চাপি, 
ছোট ছোট রাজ রাঙ্গা ঠেঁট 

ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাপি! 
সাঁধিলে গু কথা কবে না, 

ডাঁকিলে ও আসিবে না কাছে; 
লৰার্‌ পরে অভিমান করে 

জাপা নিয়ে দাড়িয়ে শুধু আছে! 


নখ 


১০্পৌনরিক 


কি হয়েছে কি হয়েছে বলে 
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায় 
রাঙ্গা ওই কপোল থাঁনিতে 
রবির হাসি হেসে চুমো খায় !- 
কচি হাতে ফুল ছু'খানি ছিল 
রাগ ক'রে ওই ফেলে দিয়েছে, 
'প্মীয়ের কাছে পড়ে পড়ে তারা 
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে! 
রমণীর স্বরূপ কে জানিতে পারে ? রমণী যে সৌন্দর্যের সাঁর-_ 
তুমি . কোন্‌ কাননের ফুল, 
তুমি কোন্‌ গগনের তারা ! 
তোমায় কোথায় দেখেছি 
যেন কোন্‌ স্বপনের পারা ! 
কবে তুমি গেয়েছিলে, 
আখির পানে চেয়েছিলে 
ভূলে গিয়েছি ! 
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে, 
এ নয়নের তারা! 
রবীন্দ্রনাথ রুচিবাগীশদিগের কন্ঠার বর্ণনা না করিয়া! যে সব বর্ণনা 
করিয়াছেন, সে সব সাহিত্যে সমাদূত-_ 
ফেল গো বন ফেল-__ঘুচাও অঞ্চল । 
' গর শুধু সৌন্দয্যের নগ্ন আবরণ 


নি 


সর বালিকার বেশ কিরণ বসন। 
পরিপূর্ণ তন্গখানি--বিকচ কমল, 
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা ! 
বিচিত্র'বিশ্বের মাঁবে দীড়াও একেলা ! 
সর্বা্ে পড়,ক তব চাদের কিরণ 
সর্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক সে খেলা । 
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন 
তারাময়ী বিবসন৷ প্রকৃতির মত । 
অতঙ্গ ঢাকুক মুখ বসনের কোণে 
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত। 
আসুক বিমল উষা মানব-ভৰনে, 
লাজহীন! পবিভ্রতা_শুত্র বিবসনে | 


ছুখাঁনি চরণ পড়ে ধরণীর গাঁয়, 
ছুখানি অলস রাঁঙা কোঁমল চরণ। 
শত বসন্তের স্বতি জাগিছে ধরার, 
শতলক্ষ কুম্ুমের পরশ-ম্বপন ! 
শত বসস্তের যেন ফুটন্ত অশোক 
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে ছুটি রাঙা পান ! 
প্রভাতের প্রদোষের দুটি স্র্য্যলোক 
অস্ত গেছে যেন ছুটি চরণচ্ছায়ায় ! 
৯৯ 


যৌবন সঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে, 


নৃপুর কাদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে, 
নৃত্য সদ বাধা যেন মধুর মায়ায় । 


হোঁথা ষে নিঠর মাঁটী, শুক ধরাতিল, 


এস গে। হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেখায় 
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল । 


আবার-_ 


ওই তস্থখানি তব আঁ ভালবাসি । 
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী । 
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল 

টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি । 
চারিদিকে গুপ্তরিছে, জগত আকুল 
সার নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপা্ী। 
ভালবেসে বাু এসে দুলাইছে ছুল 
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি। 
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে নুবাঁপ। 
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়, 
কোমল শয়নে কোথা ফেলিছে নিশ্বাস 
তহু-ঢাকা মধুমাঁথা বিজন হৃদয় ! 
ওই: ন্নেহখানি বুকে তুলে নেষ, বালা, 
চতুর্দিশ- বসস্তের একগাঁছি মাল! ! 


সুদে 


_7৬০পীস্পশ 
পুরুষের নয়নে রমণীর রূপ কত মনোৌহর-__. 
বর। কি করিছ বনে সাঁমল শয়নে 
আলো করে' বসে? তরুমূল ? 
কোমল কপোলে মেন নানা ছলে 
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল ! 
পদতল দিয়া কাদিয়া কাদিয়। 
বহে' ধায় নদী কুলুকুল। 
সারাদিনমান  শুনি+ সেই গাঁন 
তাই বুঝি আখি ঢুলুছুল ! 
অচল ভরিয়। মরমে মরিয়া 
পড়ে আছে বুঝি ঝুরো ফুল ? 
বুঝি মুখ কার মনে পড়ে, আর 
মাল! গাঁথিবারে হয় ভূল! 
কার কথা বলি, বায়ু পড়ে ঢলি' 
কাণে ছুলাইয়! যায় ভুল! 
গুন্‌ গুন্‌ ছলে কাঁর নাম বলে 
চঞ্চল যত অলিকুল? 
কানন নিরালা, আখি হাসি ঢালা, 
মন সুখস্মতি সমাকুল! 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাজদার রূপ বর্ণনা প্রচ্-_ 
নিবিড় নিঞ্জন বনে নিশ্মল সরসী | 
এমনি মিভূত নিরাঁলয়, ষনে হয় 


১৬১ 


হ্দৌস্কশ্য 


নিস্তব্ধ মধ্যান্ছে সেথা! বঙ্গলক্ষ্রীগণ 

লন ক'রে যায়; গভীর পৃর্ণিষা রাত্রে, 
সেই সুপ্র,সরসীর জিদ্ধ শম্পতটে 

শয়ন করেন স্ুথে নিঃশঙ্ক' বিশ্রামে 


'স্মলিত অঞ্চলে । 


সেথা তরু অন্তরালে 

অপরাহু বেলাশেষে, ভাঁবিতেছিলাম 
আশৈশব জীবনের কথা ; সংসারের 
সূঢ় খেলা দ্বঃখ-স্ুথ উলটি পালটি? 
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আঁশা, 
অনস্ত দারিদ্র্য এই মর্ভ' মানবের । 
হেন কালে ঘন তরু অন্ধকার হ'তে 
ধীরে ধীরে বাছিরিয়া, কে আসি দাড়াল, 
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে ! 
কি অপূর্বব দূপ ! কোমল চরণ্তলে 
ধরাভল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল? 
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে 
যেমন মিলাঁয়ে যায়, পূর্ব পর্বতের 


 শুত্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখাঁনি 


করি বিকশিত, তেমনি বসন তার 
১৮২ 


“লাকি 
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্য 
স্বখাবেশে | নামি ধীরে সরোবর তীরে 
কৌতৃহলে দেখিল দে নিজ মুখচ্ছায়! ; 
উঠিল চমকি'। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি' 
হেলাইয়! বাম বাহুখানি, হেলাভরে 
এলাইয়! দিল! কেশপাশ ; মুক্তকেশ 
পড়িল বিহ্বল হ'য়ে চরণের কাছে। - 
অঞ্চল থসায়ে দিয়ে হেরিল আপন 
অনিন্দিত বাহুখানি--পরশের রসে 
কোমল কাতর- প্রেমের করুণা-মাথা। 
নিরখিলা নত কর্রি' শির, পরিস্ফ,ট 
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ । 
দেখিল] চাহিয়া, নব গোরতন্ুতলে 
আরক্তিম আলঙ্জ আভাস; সরোঁবরে 
পা ছুখানি ডুবাইয়৷ দেখিলা আপন 
চরণের আভা ।- বিস্ময়ের নাই সীমা । 
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে । 
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স 
যাঁপিল নয়ন মুদি যে দিন প্রভাতে 
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, দেই দিন 
হেলাইন্ন! গ্রীবা, নীল সরোবর জলে 
প্রথম হোরল আপনারে, সারাদির 


১৪৩ 


ভেন্যু ং৩ী 
রহিল চাহিয়া সবিদ্বয়ে । ক্ষণ.পরে, 
কিজানি কি দুঃখে, হাসি-মিলাইল মুখে, 
স্লান হ'ল ছুটী আখি $ বাঁধিয়া তুলিল 
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাঁকিল দেহখাঁনি ; 
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল ; 
সোণার সায়াহ্‌ বথা ম্লান মুখ করি 
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে । 
ভাঁবিতে ভাবিতে 
সর্ববাজে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল 
দক্ষিণেরবাঁয়ু। সপ্তপর্ণ শাখা হতে 
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য আবেশে 
মোর গৌর তন্ুপরে পাঠাইতেছিল 
নিঃশব চুম্বন , ফুলগুলি কেহ চুলে, 
হেক পদতলে, কেহ স্তন তটমূলে 
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন । 
পূর্বাচল হতে 
ধীরে ধীরে সরে" এসে পশ্চিমে হেলিয়। 
দ্বাদশীর শশি, সমস্ত হিমাংশু রাশি 
দিয়াছে ঢালিরা, স্থলিতবসন মোর 
অম্লান নৃতন শুভ্র সৌন্দর্যের পরে। 


৯১৪ 


সুপ্তাসুন্দরীর রূপের বর্ণনা এইরূপ - 


কমলফুল-রিমল শেজখানি, 
নিলীন তাহে কোমল তন্ুলত! | 
মুখের পাঁনে চাহি অনিমিষে 
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা ? 
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি 
শিখান ঢাঁকি পড়েছে ভারে ভারে । 
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি 
একটি বাহু লুটার একধারে । 
আশচলখানি পড়েছে খসি+ পাশে, 
কাচলখাঁনি পড়িবে বুঝি টুটি', 
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা 
অনাদ্রত পুজার ফুল ছুটি ! 
দেখিন্থু তারে উপম| নাহি জানি; 
ঘুমের দেশে স্বপন একথা নি ঃ 
পাঁলক্কেতে মগন রাঁজবালা 
আপন ভরা লাবণো নিরাঁলা ! 
রবীন্দ্রবাবুর উর্বশী কবিতায় এই রমণী রূপলাবণ্যেক্ পূর্ণবিকাশ _ 
যুগ-যুগাস্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী 
হে অপূর্ব শোভন উর্ববশি ! 
মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল, 
তোমারি কটাক্ষঘাঁতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল, 


৯৩৫ 


হৌল্্য 


তোমার মদ্দির গন্ধ অন্ধবামু ৰহে চারিভিতে, 
মধুমত্ত ভূঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ-চিতে, 
উদ্দাম সঙ্গীতে ! 
নৃপুর গুঞ্জরি' বাঁও আকুল-অঞ্চলা বিদ্যুৎ চঞ্চলা। 
স্ুর-সভাতিলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি 
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ববশি ! 

ছন্দে ছন্দে নাঁচি উঠে সিম্কুমাঝে তরঙ্গের দল, 
শ্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল, 
তব স্তনহার হতে নতন্তলে খসি পড়ে তাঁরা, 
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, 

নাচে রক্ত ধারা । 
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে 

অয়ি অসম্বতে ! 
স্বর্গের উদয়াচলে মৃত্তিমতী ভুমি হে উসী, 

হে ভূবনমোহিনী উর্বশি ! 
জগতের অশ্রধাঁরে ধৌত তব তঙ্গর তনিমা, 
ত্রিলোকের হৃদ্িরক্তে অক তব চরণ-শোশিমা, 
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার 
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপন্ম রেখেছ তোমার 

অতি লঘুভার | 
অখিল মানসন্বর্গে অনস্ত-রঙ্গিণী, 

হে স্বপ্রসঙ্গিনি। 


১৯০৬ 


-্*্উিলৌন্দ্র্খ্য 
কিন্ত রমণীর রূপ কি পুরুষের কল্পনাপুষ্ট নহে ?_- 


শুধু বিধাতার কৃষ্টি নহ তুমি নারী! 

পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি 

আপন অন্তর হতে । বসি কবিগণ 

সোনার উপমান্যত্রে বুনিছে বসন। 

সঁপিয়া তোমার পরে নৃতন মহিমা । 

অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা । 

কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না, 

সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খণি হতে সোনা, 

বসস্তের বন হতে আসে পুষ্পভার, 

চরণ১রাঁডাতে কীট দেয় প্রাণ তার। 

লজ্জা! দিয়ে, সঙ্জ| দিয়ে, দিয়ে আবরণ, 

তোমারংচুল্পভ করি করেছে গোঁপন। 

পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাঁসনা, 

অর্দেক মানবী তুমি অর্দেক কল্পনা । 

রমণী রূপলাবণ্য মাঁনবমাত্রকেই আকৃষ্ট করে চিত্ত মোহিত ও 

আকৃষ্ট করাই রূপের ধশ্ম। কবির] মানবের মনৌগত ভাব ভাষায় 
ব্যক্ত করেন। তাই যুগে যুগে কবিকুল রমণী-রূপ বর্ণনা! করিয়াছেন । 
তাহাদের সেই সকল রচন। সাহিত্যের অলঙ্কার-_সর্বত্র সমাদৃত । 
বাঙ্গালাদেশে স্বুলেথকের-_স্ুকবির অভাব নাই । তাই ৰাঙ্গালা-সাহি- 
ত্যও তাহাদিগের রমণী-রূপ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। আমর! ভাহাদিগের রচনা- 


১৬৭ 


০সহুদযএ১ 

রত্বাকর চিক সেই সকল রত্ব সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার 
দিলাম। আমরা নান! কারণে ্রীবিত লেখকদিগের অনেকেরই রচনা 
হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন স্বরণ করিয়াছি। তাহাদের 
অনেকের বর্ণনা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে । রূপ বহ্িরই মত 
পবিত্র-_বহ্টিরই মত সুন্দর-কিস্তু তাহার দাঁহিকা-শক্তিও প্রবলা। 
মানুষ যুগে যুগে সেই বহ্ছিদাহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহাঁর পবিত্র সৌন্দর্য্য 
সম্ভোগ করুক ; ইহাই কবির স্বপ্র-_ইহাঁই ভক্তের কাঁমনা__ইহাই 
সাধকের সাধনা । 


চতুর্থ উদ্ভ্াস 
উল 


লেখক-শ্রীপ্রমথনাঁথ তর্কভৃষণ। 


“প্রাচীন সাহিত্যে নারীর রূপ ” 


এই রোগ-শোঁক-আধি-ব্যাধি-সম্কুল মানব-জীবনে উল্লাসময় আনন্দ- 
রাজ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহাকবিগণ যত প্রকাঁর সৌনর্্য-প্রধান 
ভাবমরী স্বষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মধ্যে রমণী সৌনার্য্য 
সটিই প্রধান ভাবে উল্লেখযোগ্য ; এই সৌনর্্য-সষ্টির প্রভাবে সংস্কৃত 
মাহিত্যে যে কয়জন মহ্ণকবি অমর কীন্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির নামই সর্ধপ্রথমে উল্লেখযোগ্য । 
সেই মহাঁকবিদ্বয়ের কবিভাস্থাষ্টর নন্দন-কানন হইতে বাছিয়! বাছিয়াঁ_ 
রমণী সৌন্দধ্যরূপ চির-সৌরভময় পারিজাত পুষ্পরাজির একগাছি সুন্দর 
মালা গথিয়া নূতন উপহার অদ্য জননী বন্ভাষার সেবার জন্য সাধা- 
রণে প্রকাশিত হইল। আশা করি, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এ 
যালিকা অতুলনীয় আনন্দ প্রদানে সমর্থ হইবে ক্ৰি-কাঁননচায়ত দিব্য- 
গম্ধামৌদিত পারিজাঁত-মালা সাহিত্য-সমীজে চিরসমাদৃত হইয়া থাকিৰে। 


৯০৯ 


হেনীম্ক্া্তাঁর্া 
সংগ্রাহক--শ্রীহরিপদ কাব্য-স্বতিতীর্ঘ। 


এই চরাচরময় পরিদৃশ্তযান জগতে সর্বত্রই সৌন্দর্যের আদর 
শৈল, বন, উপবন, নদ, নদী, তরু;লতা! প্রড়তি ষাহা কিছু স্থাবর সম্পত্তি, 
সে সকলই সুযমামণ্ডিত। আবার পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে 
সর্ধোৎকুষ্ট বরেন্ঠ-_মানব জাতিও এ সৌন্দর্য লইয়াই উন্মত্ত। পৃথি- 
বীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি রূপ দেখিয়া আত্মহারা না হন। 
ধিনি ত্রিলোক গুরু, পরমযোগী ভোঁলানাঁথ, তিনিও এ রূপ দেখিয়াই 
অন্ধ, বাহৃজ্ঞানহীন। কত সিদ্ধতপন্বী এ উতৎকট রূপের প্রবল মোহে 
যুদ্ধ হইয়া_-আত্মবিস্ৃত হইয়া বহু জন্মার্ডিত, কঠোর ক্লেশসঞ্চিতঃ 
পবিত্র পুণ্যরাঁশি, এক মুহর্তে-ক্ষণকাঁল মধ্যে, চিরদিনের জন্য বিসজ্ন 
দিয়া সে জন্মের মত রমণীমুখপদ্ম সাঁর ভাবিয়1 তাহাঁরই সেবা করিয়া- 
ছেন। জগতে এরপ দৃষ্টান্ত দুল্লভ নহে, ভূরি ভূরি জাজ্জল্যমান ! 
এই লৌন্দর্য্যই ব্যক্তিগত শুভাশুভের কারণ । কেহ এই মোহে মুগ্ধ 
হইয়া! চিরকালের মত,--যাঁহ1 কিছু কর্তব্য--সে সবই বিস্বৃতির--অতল 
জলে নিমজ্জিত করিয়া তাহাঁতেই মত্ত হন। আবার কেহ বা, এ 
আপাঁতরমণীয়--পরিণাম বিরস রসে--কিছুকাল আত্মবিস্বৃত হইয়' পুন- 
বার স্বীর অধোগতি চিন্তাপূর্বক--নিজ কর্তব্যপথের পথিক হয়ঃ আর 
সে পথে চলে না। এই সৌন্দর্য্য নানান্ধপে প্রকটিত, পার্থিব, ও 
অপার্থিৰ ; পার্থিবও স্থাবর জঙ্গম ভেদে বহুবিধ । পদ্ম, চন্দ্র, জ্যোৎন্বাঃ 
বিদ্যুৎ, শৈল; বনানী, প্রভৃতির যাহা সম্পত্তি শোভা তাহা স্বাবর- 
গত। আর নর, নারী, মূগ, চকোর, থঞ্জন প্রভৃতির নুযমা-_জঙ্গম- 
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গত।--অধিক কি জগতের প্রাণিমাত্রেই_-একটা কিছু সৌন্দর্য্য 
আছেই। অতি করাল কাঁলসর্পেপ্ড কিছু সৌন্দর্য্য বিগ্যমান। তরঙ্গ- 
ভঙ্গ ভীষণ জলধিজলকল্লোলে, লেলিহ।ন জ্বালা ভৈরব দাবানলে-_ 
নরশোশিতলোলুপ, শার্দিলেও একটা বিজাতীয় সৌন্দর্য অন্ধুস্থত 
আছে,_তাহা! সকলে দেখিতে পাঁন না,-বুঝিতে-হ্বদযঙ্গম করিতে 
পারেন না। ভীবুকমাত্রেই--সকল স্থলেই তছুপযোঁগী শোভা উদ্ভীবন 
করিয়া থাকেন। সুতরাং আধার ভেদ, স্যাঁন ভেদ, আবার দর্শক- 
তেদে, সৌন্দর্য ভিন্ন ভিন্ন। সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর যাহা কিছু কজন 
করিয়াছেন, তাহা সবই স্থুষমার, উপাদান কারণে গঠিত, সজ্জিত, 
মাঞ্ভিত। | 

এক্ষণে প্রকৃত অন্গনরণ কর যাঁউক, আমাদের ভারতীয় প্রাচীন 
সাহিত্যে সৌন্দর্য ও তাঁহার বর্ণন। নানারূপে বিছ্বমান। তন্মধ্যে 
প্রাকৃতিক বর্ণন, সুন্দরভাবে চিত্রিত আছে। আর সুন্দরীর পরমা 
শোভা, যদি দেখিতে চাঁও, তবে কালিদাঁসাঁদি মহাঁকবির মহাকাব্য 
প্রভৃতির আলোচনা! কর, দেখিতে পাইবে, তাঁহারা প্রতিচ্ছত্রে রমণীর 
নখ হইতে চিকুর পর্যন্ত প্রতি অবয়ব সৌন্দধ্যে মণ্ডিত করিয়া 
দেখাইয়াছেন। তাঁহারা কখনও রমণীর মুখের তুলনাঁর জন্য স্ুধাধার__ 
স্ুধাকরকে গগন হইতে আনিয়া, আবার রমণীর বদনের সৌন্দর্যে 
তাহাকে তিরঙ্কৃত করিয়া! গগনে পাঠাইয়াছেন, তদবধি চন্দ্র কলঙ্কী 
ইসরা মানকান্তি হইয়াছেন । সেই লজ্জায় কখনও সমুদ্রের জল-প্রবাহে, 
কখনও বা ক্র্য্যমগ্ুলে, কখনও সমীর-সঞ্চালিত মেঘাস্তরালে লুকাইয়া 
নিজ মহত্ব রক্ষা করেন। তীহারা এ মহনীয় কমনীয় চন্ত্রদেবকে, 
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রমণীর চরণাঙ্থুলির নখরসাম্যে যৌজিত করিতেও কুষ্িত হন না। 
সুতরাং প্রাচীন কবিগণ--এই ত্রিভৃবনে একমাত্র ললনাগণকে সুষমার 
ভাঙার বলিক্না বর্ণনা! করিয়াছেন । বস্ততঃ মহীয়সী রমণীজাঁতির 
বাস্িক সৌন্দর্য্য অতিরিক্ত হইলেও তীহ্াদের আভ্যন্তরীণ মৃহত্বই 
অধিকতর । 

আদিকবি বাল্মীকি পরম কাঁরুণিক কৃষ্দৈপায়ন হইতে মহাকবি 
কালিদাস, ভবভূৃতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, তারবি, বাঁণ, জরদেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডী- 
দাস পর্য্যত্ত সকলেই নিজ মহাকাব্য ও নাটকাঁদিতে রমণীকে উজ্জঞবলবর্ণে 
চিত্রিত করিয়াছেন । যথার্থ জগ দি কিছু জঙ্গম পদার্থে সৌন্দধ্য 
থাঁকে, তবে তাঁহার প্রথম -উদ্দীহরণ রমণী ও তাহার কমনীয় কান্ি 
বদনমগ্ডল, অথব1 শুধু বদন কেন? যখন তাহার থে অবয়ব আমাদের 
অপাঁঙ্গ পথের পথিক্ঞ হয়”৮_তখনই মনে করি, এতদপেক্ষা সুন্দর, 
নয়নরঞ্জন পার্থিব বস্ত আর কিছুই নাঁই,_বুঝি ঈশ্বর একা গ্রচিত্তে 
জগতের রমণীর, লোভনীয় সকল বস্তর পসৌন্দধ্যসাঁর লইয়া এই সাম গী 
স্জন করিয়াছেন ; নতুবা উহার এন্সপ চিত্তাকৰক নয়নরঞ্জন গুণ 
কোথা হইতে আসিল ?--আঁর কবিগণ বিশ্বের সকল বস্ত ত্যাগ করিয়া 
কেবল উহাঁকেই ঈদৃশ, তাদৃশভাবে অক্ষিত করিয়াছেন কেন ? নিশ্চয়ই 
উহাতে কিছু অপার্থিব, স্বর্গীয় সম্পৎথ বিদ্যমান )--তাঁহা না হইলে, 
রমণীজাতির নর্ববান্দে লাবণ্যরাঁশি উছবলিরা জগজ্জনমনকে বিচলিত 
করে কেন? | 
' প্রাীন সাহিত্যসমুহে বাল্ীকি, মহর্ি বেব্য/ন প্রভৃতি আদি 
কবিগণ হইতে অধুনাতন সংস্কত ও বান্গাপা-দাহিত্যে সর্বত্রই 
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মন্দিরপথে ভক্তিমতী | 
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রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব, হাঁব-ভাঁব, কটাক্ষ, বিলাঁস-বিত্রম, হাশ্য-লাস্য 
প্রমুখ যাবতীয় আঙ্গিক ও বাচিক ভাবসমূহ সুম্পষ্টভাবে ও বহুল 
ভঙ্গীতে বর্ণিত আছে 1--বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে আমাদের মহাকবি 
কাঁলিদাঁসই সর্বাপেক্ষা সর্বতোভাবে ললনা-চিত্রাঙ্কণে নিপুণ চিত্র- 
কর। ততক্ৃত কাব্য, নাটক ও ত্রোটকাঁদির মধ্যে যখন যাহা দেখি, 
তখনই মনে হয় এইখানিই সর্বোৎকৃষ্ট ; এতদপেক্ষা মনোরঞ্রন চিত্র 
বুঝি আঁর নাই। ইহাই বোধ হয়, রমণীর সৌন্দধ্যপট। আঁদিকবি 
বান্মীকি ও ব্যাসের নিকট এ জগতে কোন্‌ কবি খণী নহেন? সুতরাং 
তাহাদের চিত্র যে নিরূপম, তাহা কে না ম্বীকাঁর করিবে? এক্ষণে 
কালিদাস প্রভৃতির সাহিত্যে রম্ণীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সর্বাজীন 
সম্পূর্ণ সৌন্দর্য কিরূপে বর্ণিত আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
মহাকবি কালিদাস কুমাঁরসম্তব কাব্য লিখিয়| রঘুবংশ রচনা 

করেন। তিনি জগন্মাতা হরমনোরম! ৈলস্থৃতাঁর পবিত্র মৃত্তি যে ভাবে 
অস্কিত করিয়াছেন, তাঁহা বোধ হয়, কালিদাস ব্যতীত অপর কোন 
কবির সাধ্য নয় । এ পুণ্য, অনৈসর্গিক রূপবর্ণনে মহাঁকবির লেখনীই 
শক্তিমতী; আর তিনি এই পার্ধতীর মূর্তি যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, 
তাঁহা কেবল পার্বতীরই ধোগ্য। তিনি কুমাঁরসম্ভবের প্রথম সর্গে 
অপর্ণার আরাধ্য চরণপদ্মকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 

“সা রাজহংসৈরিব সন্নতালী 

গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু। 

ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুন্বৈ- 

রাদিৎসুভিনূপুরশিঞিতানি ॥ 
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“নতাঙ্গী শৈলতনয়া তাহার নৃপুর-নিকণনুন্ধ রাজহংসগণ কর্তৃক 
প্রত্যুপদেশ প্রত্যাশীয় যেন বিল।স-বক্রগতি বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া 
ছিলেন।” এই ভাবে পরম্পর শিক্ষার আদীনপ্রনান ব্যবহার দ্বারা 
পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থা চলিত। 

অত্যুনততা্ুষ্ঠনথ প্রভাভি- 
নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদগিরাস্তৌ । 
আজহ্ৃতুন্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং 
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থামূ ॥ 

“তাহ।র চরণদ্বয় উন্নত অস্গুষ্ঠনথপ্রভায় যেন রঞ্জন দ্রব্য ৰমন 
করিয়াই- পখিবীতে স্থিতিবহিত স্থলপদ্ম শোভা আহরণ করিয়াছিল। 
পার্বতীর জজ্ঘা-বর্ণন প্রস্তাবে মহাঁকবি বলিয়াছেন, 

“বৃত্তান্পূর্বের চ ন চাতিদীরে 
জজ্ঞে শুভে স্থষ্টবতন্তদীয়ে | 
শেষাঙ্গনির্মাীণবিধৌ বিধাতু- 
লর্শবণ্য উৎপাগ্য ইবাস যত্বঃ ॥৮ 

সুবৃত্ত, অন্ুপূর্ধব নাতিদীর্ঘ, মঙ্গলময় তদীয় জজ্ঘাঘ্বয় স্বজন করিয়া, 
অবশিষ্ট অঙ্গ নিশ্মাণ বিষয়ে যেন বিধাতার লাঁবণ্যের অভাঁৰ 
হইয়াছল।' পার্বতীর উররদ্বয় তুলনারহিত, ইহা ও মহাকবি দেখাইতে 
স্কুলেন নাই+-তিনি লিখিয়াছেন,_ 

“নধগেন্দ্রহস্তান্তচি কর্কশত্বাৎ 
একাস্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষঃ | 
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লন্ধণীপি লোকে প্রিণাহি রূপং 
জাতান্তদুর্ব্বোরুপমানবাহাঃ ॥” 
লোকে করিকর ও রাঁমরভ্ভার সহিত উরুর সাম্য কল্পনা করিয়! 
থাকে, কিন্ত কৰ্কধশ ও অতি শীতল বলিয়া! বিশালতাযুক্ত হইলেও 
উক্ত করিকর ও কদলীস্তস্ত পর্ববতনন্দিনীর উরুদ্ধয়ের সহিত উপমিত 
হইতে পারে না। তৎপরে কুচবর্ণনে বলিয়াছেন, 
“অন্ো যু পীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ 
স্তনন্বপ্ং পাঁওু তথা প্রবুদ্ধম্‌ 
মধ্যে বথা শ্যামমুখস্তয ত্য 
মৃণালস্ত্রাস্তরমপ্যলভ্যম্‌ ॥” 
শৈলমুতার পাগুবর্ণ স্তনদ্ধযম় পরস্পর উপমর্দন করিয়া সেই তাবে 
্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, যাহার মধ্যে সৃণালজাত হুক ক্ুতব্রও - স্থান 
পাইত না। 
মুখবর্ণনে মহাকবি লিখিয়াছেন,_- 
শচন্ত্রং গতা পদ্মগুণান্‌ ন ভূঙক্তে 
পন্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমছিখ্যাঁম্‌। 
উমামুখস্ত প্রতিপদ লোলা 
দ্বিসংশ্রয়|ং প্রীতিমবাঁপ লক্ষ্মী ॥৮ 
চঞ্চলা কমলা যখন চন্দ্রে থাকেন, সে সময়ে সরোঁজের সৌগন্ধো 
বঞ্চিত হন, আবার কমলগতা হইলে সুধাংশুশোভায় বঞ্চিত! হন, . 
সেই জন্যই চন্্র-পদ্মগুণযুক্ত, সহান্ত পত্রগন্ধি পার্ধস্তীর বদন আশ্রয় ' 
করিয়! উভ্তয়নিষ্ গ্রীতি প্রাপ্ত হন। 


১৯৫ 


হীল্দশ্্য এ 
তাহার মৃদু হসিত বর্ণন। প্রস্তাবে কৰি লিখিয়াছেন+-_ 
“পুষ্পং প্রবালোপহিতৎ যদি স্তাঁৎ 
মুক্তাঁফলং বা স্ফুটবিদ্রমস্থম্‌। 
ততোহন্ুকুর্য্যাদবিশদস্ত তস্য 
তাসত্রোষ্টপর্যযন্তরুচঃ ন্মিতশ্য ॥” 
যদি প্রবালের উপর পুষ্প বিস্স্ত হয়ঃ অথবা বিদ্রমের উপর মুক্তাফল 
সংরক্ষিত হয়, তবেই তীহাঁর কিসলয়লোহিত অধরে আবিভূতি, বিশদ 
ম্মিতের অনুকরণ সম্ভবে | 
পার্ববতীর কণ্ম্বরবর্ণনে কবি লিখিয়াছেন,__. 
“্বরেণ তশ্তাঁমমৃতক্ষতেব 
প্রজল্পিতাঁয়ামভিজাঁতবাচি ৷ 
অপ্যন্তপুষ্টা প্রতিকূলশবা 
শ্রোতুর্কিতন্্ীরিব তাভ্যমানা |” 
গরিলা যখন অমৃতনিস্যন্বিনী বাণী উচ্চারণ করেন, তৎকাঁলে 
কোকিলকাঁকলীও ছিন্নতন্ত্রী বাগ্ঘমান! বীণার ন্যায় শ্রোতার কর্ণকুহুরে 
কঠোর শব্ধ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করে । 
ভাহাঁর নয়নদ্য়-স্থষমাবর্ণনে কবি কি নৈপুণ্যই দেখাইয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন,_ " | 
পপ্রবাতনীলোৎপলনির্ব্বিশেষং 
অধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা। 
তয়! গৃহীতং নু মৃগাঁজনাভ্যঃ 
ততো গৃহীতং ছ মৃগাঁজনাতি:॥* 
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আঁয়তাক্ষী গিরিবালার চঞ্চলনীলোঁৎপলদলতুল্য বীক্ষণ কি হরিণী- 
গণের নিকট হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা আয়তেক্ষণা 
ষুগা্গনাগণ তাহার নিকট হইতে তাদৃশ চক্ষু গ্রহণ করিয়াছিল, এ বিষয়ে 
কিছুই নিশ্চয়তা নাই । সংশয়েই অবসান, ইহা! কি কবিজগতের বর্ণনা 
বিষয়ে কম চাতুর্ধ্য? না! ইহা রমণীর নয়নপদ্মের কম সৌন্দর্য ? 
অবশেষে কৰি লিখিয়াঁছেন,-- | 

“সাধারণো ভৃষণভৃষ্যতাঁবঃ৮ 

পার্বতীর অঙ্গনিহিত রত্বৃভূষণ কেবল তাহার অঙ্গের অলঙ্কার 
হইত না, পরন্ত অলঙ্কার তদন্গে বিন্যস্ত হইয়া. স্বয়ং অলঙ্কত হইত। 
ইহা কি কম সৌন্দর্য্য ! ইহা কি কবিত্বের চরম উৎকর্ষ নহে? কালি- 
দাসের ন্যায় কবি ও পার্ধতীর ন্যায় জগন্মাতা নায়িকা হইলেই 
এইরূপ সৌন্দধ্য ও তাহার এরূপ বর্ণন সম্ভবে | | 

কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে পার্ধতীর অঙ্গের মার্দববর্ণনে কবি 
একটি মান্র বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন,__ 


"অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদস্বকল্লৈ:” 
পার্ধতী অভিনব কদন্বকুসুমসদূশ কোমলাঙ্গী। আবার অধ- 
রোষ্টের সৌকুমার্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন,_ 
“বিশ্ফলাঁধরোষ্টে 


যাহার অধরো্ঠ বিশ্বতুল্য । আঁর কত বলিব, কত দেখাইব ? কালি-* 
দাসের যে কাব্য হখন দেখি, তখনই নারিকাঁর অন্থপম সৌনর্য্য দর্শনে 
মুগ্ধ হইতে হর । 
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লীস্দ শ্র্যতোসিশী 


- তাঁহার রঘুবংশের অষ্টঘ সর্গে অজবিলাপে ইন্দুমতীর শোকে অধীর 
হইয়! অজ বলিতেছেন, 
“কলমন্তভৃতাস্থ ভাষিতং 
কলহংসীষু মদালসং গতম্‌। 
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং 
পবনাধূতলতান্তু বিভ্রমাঃ ॥৮ 
প্রিয়ে! তুমি আমার চিত্তবিনৌদনের জন্ক কোকিলাঙ্গনাঁর 
কণ্ঠে তোমার স্বর-লহরী, কলঠংসীতে মদালস গমনবিভ্রম, হরিণাঙগণায় 
চঞ্চল বীক্ষণ, মাঁরুতান্দোলিত বল্পরীতে অঙ্গবিক্ষেপ নিক্ষেপ করিয়া 
রাখিয়াছে। 
আবার রামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে তাহার প্রাণসম! জাঁনকীকে 
লইয়৷ আসিতেছেন, আর পূর্বব-অবস্থা বর্ণন করিতেছেন, তখন মীতার 
নয়নের সৌন্দর্য কি অন্ুত্ধম চিত্র! বলিতেছেন,__ 
“আসারসিক্তক্ষিতিবাম্পযোগাৎ 
মামক্ষিণোদ্যত্র বিভিন্নকোশৈঃ 
বিড়ম্ব্যমঠনা নবকন্দলৈত্তে 
বিবাহধূমারুণলোচন শ্রীঃ ॥ 
জানকি! নব বারিধারাসম্পৃক্ত বন্থধার বাম্পসম্পর্কে উদ্ভি্ 
মুকুল ভূমিকন্দলীসকল বিবাহকাঁলীন হবিধ্মের দ্বারা অরুণবর্ণ 
তোমার নয়ন-শোত! অন্গকরণ করিয়া আমাকে বড়ই অতিভূত, ব্যথিত 
করিয়াছিল। ইহা. কি রমণী-নয়নের উৎকষ্ট সৌনদধ্য. নহে? এন্ধপ 
১১৮ 


শ্ড্াতলীক্শ্্য 


কত দেখাইব? খন শকুস্তলা দেখি, তখন মনে হয়, এরূপ আর 
কোথায় নাই । নাটকের প্রথমাঙ্কে দুম্স্ত বলিতেছেন, 


সরসিজমন্থবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং 
মলিনমপি হিমা"শোলস্ম্ লক্ষীস্তনোতি ৷ 
ইয়মধিকমনোজ্ঞ| বন্ধলেনাঁপি তন্বী 
কিমিব হি মধুরাঁণাঁং মগ্ডনং নাকৃতীনাম্‌ ॥ 
শৈব। দলযুক্ত প্রদ্মও মনোহর, শশাঙ্কের মলিন চিহনও শোভা! বৃদ্ধি 
করে; তদ্জরপ এই ক্ষীণাঙ্গী বন্কলধারিণী হইলেও অধিক মনৌ- 
হারিণী। মধুরাঁরুতির সবই ভূষণ হয়। 
আবার বলিয়াছেন, 
“অনাদ্বাতং পুষ্পং কিসলয়মল,নং কররুহৈঃ 
অনাবিদ্ধং রত্বং মধু নবমনাস্বা দিতরসম্‌। 
অখগ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রপমনঘং 
ন জানে ভোক্তীরং কমিহ সমুপস্থাস্তরতি বিধিঃ |” 
অনাদ্রাত কুন্গমতুল্য, অনখচ্ছিন্ন নবপল্লব তুল্য, অবিদ্ধ রত্ব তুলা, 
অনান্বাদিতরস নৃতন মধু তুলা+ অন্ুপতুক্ত পুণ্যফলের স্বায় এই অনঘ 
রূপভোগের জন্য বিধি কাহাকে উপস্থাপিত করিবেন, জাঁনি না৷. 
আঁর একটা পছের দ্বার] শকুত্তলার অন্পম সৌন্দধ্য কবি অঙ্কিত 
করিয়াছেন 7 যথা, 
“চিত্রে নিবেশ্ত পরিকলিতসত্বষোগ। 
রূপেচ্চয়েন মনস। বিধিন! কৃতা নু। 
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কেীল্্র্য সা 


্ীরত্বস্থট্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে 
ধাতুর্কিভূত্বমন্থৃচিস্ত্য বপুশ্চ তস্তাঃ ॥৮ 
বোধ হয়, বিধাতা আলেখ্য স্থাপনপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রূপ- 
সংযুক্ত মনঃ সাহায্যে শকুত্তলাকে স্থজন করিয়াছেন । শকুন্তলা স্ত্রীজগুতে 
অলৌকিক স্থজন। ধাঁতার বিভূত্ব ও শক্কতন্তলার কমনীয় বপুঃ চিন্তা 
করিয়! এইবূপই কল্পন! করিতে হয় । 
এরূপ সৌন্দর্ধ্যবর্ণন প্রতি ছত্রে, প্রতি বর্ণে নয়নে নিপতিত,হয়, 
কত দেখাইব? অমর কাঁলিদাঁসের অমৃতস্তন্দিনী লেখনী হইতে যে 
অতুল মেঘদূতের স্থগ্টি হইয়াছে, সেই কাব্যের অধীশ্বরী ষক্ষীর রূপ- 
বর্ণনা--বর্ণনা নহে; একখানি চিত্রপট, সর্ধান্গীন ' প্রতিমূর্তি, অথবা 
প্রতিমূর্তি নহে,_যক্ষের মাঁনস কল্পিতা দেবী ! 
যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন, 
“তন্বী শ্ামা শিখরিদশনা পকবিষ্বাধরো 
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ । 
শ্োণীভারাদলসগমনা স্তোকনঅ। স্তনাভ্যাং 
ঘা তত্র স্তাদ্যুবতিবিষয়ে স্থষ্টিরাগ্যেব ধাতুঃ ॥৮ 
ইহা কি বর্ণনা? না সম্মুথস্থ একখাঁনি তৈলচিত্র ? 
আবার বিলাপপ্রসঙ্গে বলিয়া পাঠাইতেছেন,__ 
পণ্যামাস্বজং চকি তহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
বক্ত,চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহৃভারেষু কেশান্‌। 
, উৎপশ্ঠামি প্রতম্থ্ষু নদীবীচিঘু ভ্রবিলাসাঁন্‌ 
হস্তৈকম্মিন্‌ কচিদূপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্ঠমন্তি ॥ 
* ১২০ 


-৮০৫ীল্দ্ 


প্রিয়ে! তোমার প্রতিকৃতিদর্শনেচ্ছায় তোমার অঙ্গশোভ1 দেখি- 
বার জন্য শ্যামালতার কাছে যাই, চকিতনয়ন] ' মৃগাঙ্গনার নিকট 
তোমার চঞ্চললোচনকান্তি নিরীক্ষণ করি, চন্দ্রে তোমার সহাসম্ত আস্ত 
শোভা দেখি, কলাঁপির পুচ্ছে তোমার কুস্তলকান্তি, তরঙ্গিনীতরঙ্গে 
তোমার কটাক্ষ বিলাস দেখিতে দেখিতে চিত্তরঞ্জন করি। কিন্ত 
কোপনে ! তোমার উপমাঁসাম্য উল্লেখে ক্রোধ করিও না। তোমার 
সর্ধাঙ্গীন সম্পূর্ণ মূর্তি জগতের একট কোনও বস্তুতে দেখিতে পাই 
না, কৃচিৎ |কোঁন বস্ততে অর্থাৎ চন্দ্রপদ্নাদিতে বদনাদির শোভা 
মাত্র দেখিতে পাই। এরঁপ সৌন্দর্য্য বর্ন আঁর কোথায় আছে? 
তাহার বিক্রমৌর্বশীর রূপদর্শনে পুরুরবাঁর বিতর্ক, নাঁয়িকাঁর 
অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে । 
'“অস্তাঃ সগবিধো প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো ছু কান্তি প্রদঃ 
শৃঙ্গারৈকরস;ঃ স্বয়ং মু মদনে মাসো হু পুষ্পাকরঃ । 
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতুহলো! 
নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিপ্বং রূপং পুরাঁণো মুনিঃ॥৮ 
এই নায়িকার স্জনবিষয়ে কান্তিপ্রদ চন্দ্রদেব কি প্রজাপতি 
হইয়াছিলেন? অথবা শূঙ্গাররসের নায়ক স্বয়ং কামদেব প্রজাপতি 
ইইয়াছিলেন? অথবা বসন্ত খতু প্রজাপতি হইয়াছিলেন? তাহা না 
হইলে, উদাসীন, বেদাভ্যাসবিষূঢ়ধী প্রাচীন মুনি এরূপ মানসরঞ্জন 
মূর্তি ও লাবণ্য কিরূপে নিন্্মীণ করিতে পারেন? আর এক কথায় 
রমণীর যাহা কিছু বাহ আভ্যন্তর সৌন্দর্য্য সবই প্রকাশিত হইয়াছে । 
পুক্বরবা! বিদূষককে বলিতেছেন,-- 
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৯৬ 


ল্য 
«“আভরণস্তাপ্যাভরণং প্রসাধনবিধো প্রসাধনবিশেষঃ। 
উপমানস্তাপি সখে ! প্রত্যুপমানং বপুস্তস্তাঃ ॥ 
সথে! তাহার বপুঃ ভূষণেরও ভূষণ, প্রসাধন ক্রিয়ারও প্রসাধন 
উপমানেরও প্রত্যুপমান। ইহ কি বড় চিত্রকরের নৈপুণা নহে? 
মহাকবির মালবিকাঁও রমণীকুলরাঁজ্ঞী,_ 
প্রথম দর্শনে অগ্রিমিত্র বলিতেছেন__ 
“দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দৃকাস্তিবদনং বাহু নতাবংসয়োঃ 
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতন্তনমূরঃ পারে প্রমৃষ্টে ইব। 
মধ্যঃ পাণিমিতোহমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালামুলী 
ছন্দে নর্তৃয়িতুর্ধণৈব মনস:ঃ সবষ্টং তথাস্তযা বপুঃ॥৮ 
মালবিকার আকৃতি ॥নৃত্যশিক্ষকের অভিপ্রায়ান্সারেই সৃষ্ট হই- 
যাছে। ইহার বদন বিশাল নেত্রযুক্ত ও শরচন্দ্রশোভ1সম্পন্ত, ভূজদ্বয় 
অংশদৈশে বিনত, বক্ষঃস্থল, ঘনক্তনদ্বয় বিশিঈ্ট ও সংক্ষিপ্ত পার্শয় 
্রমুষ্ট, মধ্য প্রদেশ, মুষ্টিগ্রাহা, নিতম্ব বিপুল, চরণ অবক্র অঙ্গুলিদ্বারা 
শোঁভিত। অর্থাৎ যাহা হইলে নর্তকীর নৃত্য কল! সভ্যবর্ণের চিতা 
কর্ষণ করিতে পারে, সে সবই ইহাঁত আছে। তাহার পুষ্পবাঁণ 
বিলাসের একটি শ্লোকের দ্বারাই নায্িকার অসীম রূপরাঁশি ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বেশী প্রয়োজন নাই ;) লিখিয়াছেন_- 
“কর্ণারুস্তদমেব কোকিলরুতং তস্তাঃ শ্রোতে ভাষিতে 
চন্দ্রে লোকরুচিন্তদাননরুচেঃ প্রাগেব সন্দ্শনাৎ। 
্ষুদ্দীলনমেব তন্সয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং 
(. মী বল্ল্যপি তাবদেবগললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে ॥৮ 
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--২৫ীল্ছর্খ্য 


তাহার স্বরলহরী কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে কোঁকিলকুজন কর্ণকঠোর 
বলিয়া বোধ হয়। তাহার বদন সৌন্দর্য দেখিবার পৃর্েই সুধাংস্তর 
কমনীয় কান্তি রুচিকর। তাহার নয়নসমক্ষে মৃগাঙ্গনারনয়ননিমীল- 
নই মঙ্গলকর। যতক্ষণ তাহার চম্পকবর্ণ বপুঃ চিত্তহরণ না করে, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্ণবল্লী শোভাশালিনী! আর একটি দেখাইয়া 
কালিদাঁসের সৌন্দর্য্য বর্ণন শেষ করিব ।-_তিনি শূক্গারতিলকের একটি 
শ্সোকে রমণীর সৌন্দর্য কেবল *কুস্থুমকুম্মার বলিয়! বর্ণনা করিয়া 
ছেন, তাহা এই-__ 
“ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমন্থুজেন 
কুন্দেন দস্তমধরং নবপল্লবেন। 
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় বেধাঃ 
কাস্তে! কথং ঘটিতবান্ুপলেন চেতঃ ॥৮ ূ 
হে কাস্তে! সেই শিল্পী বিধাতা তোমার নয়ন নীলপন্মের 
দ্বারা, সরোজের দ্বারা তোমার বদন, কুন্দকোরকে তোমার দত্ত, 
নৃতন কিসলয়ে তোমার ওয্ঠীধর, চম্পকগুচ্ছের দ্বারা তোমার অঙ্গ 
গঠন করিয়া কেবল তোমার চিত্ত কঠিন পাঁষাণ দিয়া নিম্াণ করিয়া- 
ছেন! একি আক্ধ্য | 
এরূপ কবিতা কালিদাঁসের সকল গ্রন্থেই প্রতি পত্রে বিরাঁজমান। 
আমাদের প্রিয়, ভাবুক কবি ভবন্ূতি সীতার রূপ ধে ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা কেবল তাহার লেখনীরই আয়ত্ব । এক স্থলে 
রাম বলিতেছেন-_. 
'্রস্তৈহায়নকুরজবিলোলদৃষ্টেঃ” 
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সীল বেল 


কুরঙ্গ অর্থাৎ মুগের নয়ন স্বাভাবিক চঞ্চল; কিন্তু সীতার নয়ন 
চকিত, একবর্ষ বয়ঃক্রম মুগ্ধ মৃগা্গনা সদৃশ । ইহা কি কম সৌনর্যয 
বিকাশ! ইহ। কি কমবাহাছুরী। এই রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, 
এক্ষণে তাহা নিশ্রয়োজন ! সীতার মুখের সৌনর্য একটি শ্লোকে 
যাহ! প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহা কেবল স্বসংবেছ্য, অর্থাৎ ভাবুক. পাঠ- 
কই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। তীহাঁর উত্তর-চরিতের যঠ অ্ষে 
রাম্ত্রবিলাপপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,__ 
“শ্রমান্বুশিশিরীভবংপ্রস্থতমন্দমন্দাকিনী 
মরুত্তরলিতালকাঁকুলললাটচন্দ্রত্যুতি | 
অকুস্কুমকলক্কিতোজ্জলকপোলমুতপ্রেক্ষ্য তে 
নিরাভরণনুন্দরশ্রবণপাঁশসৌম্যং মুখম্‌।” 
আমার প্রিক্বা জাঁনকীর শ্রমজনিত ঘর্মজলকে শীতল করিয়া, মৃদু- 
ভাবে প্রন্থত মন্দাকিনীর পুণ্য পবনাঁকুলিত অলকদাম প্রিয়ার ললাট 
চন্ত্র-শৌভাঁকে কলঙ্কিত করিত এবং যে মুখ কপোল-কুস্কুমের দ্বার। 
কখনও কলঙ্কিত হয় নাই, তথাপি উজ্জল আভরণ-রহিত হইলেও 
স্বভাবমুগ্ধ শ্রবণ-পাঁশ মনোহর, সেই চিরপরিচিত মুখকান্তি, কত কষ্টে 
কল্পনা করিয়া চিত্তবিনোদন করিতেছি । আঁমার ন্যায় পাঁতকী, নির্মম, 
স্্ীঘাতী ইহজগতে কে আছে? ও 
এরূপ নিষ্ষলঙ্ক (সৌনর্ধ্য-বর্ণন ভবভৃতি ভিন্ন কেহ করিতে সক্ষম নহে। 
এ বর্ণনে কিছু আহাধ্য বা আরোপ শোভা নাই, আড়্বর নাই, রঞ্জন, 
দ্রব্য নাই ঃ শুধু মসীময়ী লেখনী ; যেন শিশুর স্বাভাবিক অব্যাহত 
সৌন্দর্য্য । এক্সপ শিল্পে ভবভৃতির নৈপুণ্য বিজাতীয় । 
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7২০সীন্শ্য 
রত্বাবলী নাটিকাঁয় রত্বাবলীর রূপবর্ণনও অসাধারণ, অনুপম | 
মালতী-মাঁধবেও সৌন্দর্যের চরমোতকর্ষ। শূদ্রক কৰি মৃচ্ছকটিকে 
বস্তসেনাকে “অপন্মা শ্রীরেষা” বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাচীন 
কাব্যের মধ্যে পণ্ডিতরাঁজ জগন্নাথের ভামিনী-বিলানে, শ্বীর নায়ি- 
কাঁর সৌন্দর্য্য যেরূপ অঙ্কণ করিয়াছেন, বোধ হয়, তৎসদৃশ কবি 
জগতে দুর্লভ। তিনি নিল প্রিয়ার বিয়োগবিধুর হইয়া বিলাপ 
করিতেছেন, 


“যা তাবকীনমধুরন্মিতকাস্তিকান্তে 
; ভূমগ্ডলে বিফলতাঁং কবিষু ব্যতানীৎ। 
সা সাম্প্রতন্ত বিলয়ং ত্বয়ি যাতবত্যাং 
রাকাঁধুনা বহতি বৈভবমিন্দিরায়াঃ ॥৮ 
হে প্রিয়ে ! ষে পূর্ণশশী ত্বদীয় মধুরশ্মিত-বিরাঁজিত মর্ত্যলোকে কবি- 
গণের কোন উপযোগী হইত না, সেই পরিপূর্ণ শশধর এক্ষণে তোমার 
বিনাশে 'কবিগণের শোভার সমৃদ্ধি বহন করিতেছে। ততকৃত কাব্যের 
চতুর্থ স্তবকে এরূপ সুষম বর্ণন বহুতর আঁছে। 
শ্রীহর্ষকৃত মহাঁকাঁবা নৈষধে দময়ন্তীর রূপবর্ণন সপ্তম সর্গের শতা- 
ধিক শ্লোকে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ছুইটি শ্লোকের কিয়দংশের হবার 
শৌনাধ্য বিকাশ কতদূর হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি; তিনি লিখিয়া- 
ছেন ;-- 
“ভ্রশ্চিত্রলেখা চ তিলোত্তমা শ্যাৎ 
নাসা চ রম্তা চ তদুরুত্ৃষটি: ) 
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এসীনল্্ক্্যত 


দৃষ্টা ততঃ পূরয়তীয়মেকা! 
নেকাদ্মরঃপ্রেক্ষণকৌতুকানি ॥” 
অর্থাৎ দময়ন্তীর ত্র চিত্রলেখাযুক্ত বলিয়া “চিত্রলেখা” নাসিক। 
উত্তম তিলযুক্ত বলিয়া “তিলোত্বমা ; উরুদেশ রভার ন্যায় বলিম। 
রস্তা। স্থৃতরাঁং ইহাকে দেখিলেই অনেক সুরাঙগনা-দর্শন-ফল লাভ হয় । 
তাহার পরে আছে,-_“অন্তাং মুনীনামপি মোহমৃহ্ে, অর্থাৎ দময়ন্তী 
মুনিগণেরও মতিভ্রমকারিণী । 
এইরূপ মাঁঘের শিশুপালে, অমরুশতকে, বিহলনের চোরপঞ্চা শতেও 
অপরূপ রূপ বর্ণিত আছে । আমর] যে সংস্কত কাব্য দেখি, তাহাই 
রমণীসৌনদর্য্য পূর্ণ । আবার বঙ্গ-সাহিত্য-ভাগারে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলে সৌন্দর্যের 'াভায় চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায়, মনে হয়, তাহা আরও 
তীব্রজ্যোতিঃ, মাঙ্ভিত। আমাদের বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাস, নরোতমদাঁস, বলদেব, গোবিনদাঁস প্রভৃতি সকলেই শক্তি 
স্বরূপিণী, প্রেমাহ্লাদিনী রাধার দিব্যকাস্তি বর্ণনা করিয়া যশন্বী 
হইয়াছেন। জয়দেবও-_ 
“বন্ক.কছ্যাতিবান্ববোহয়মধরঃ” 
এই অধর বাধুলি কুন্ুম সদৃশ অরুণবর্ণ। ইত্যাদি শ্লৌকের দ্বারা 
সোন্দর্ধ্য ও শ্বীয় শক্তি প্রকাঁশ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি-- 
“অপরূপ পেখছ রামা। 
বনকলতা অবলম্বনে উয়ল ; 
হরিণীহীন হিমধাম| 1৮ 
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আবার-_“কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে 
মুখভয়ে টাদ আকাশে । 

হরিণী নয়নভয়েুন্বরভয়ে কোকিল 
গতিভয়ে গজ বনবাসে ॥” 


ইত্যাদি পদ্যাঁংশের দ্বারা শ্রীরাধার অলৌকিক সৌন্দর্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রাচীনতর কবি ভারতচন্ত্রের বিষ্যার রূপবর্ণন 
বঙ্গভাষায় অক্ষয় কীর্তি । তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দেখাই- 
তেছি, কিরূপ তাহার নৈপুণ্য । 
“কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা । 
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥ 
কাঁড়ি নিল মগমদ নয়ন-হিল্লোলে । 
কাদে কলঙ্কী চাদ স্বগলয়ে কোলে ॥ 
পদ্মষোনি পদ্মনাঁলে ভাল গড়েছিল | 
ভূজ দেখি কীট দিয়া জলে ডুবাইল ॥ 
জিনিয়! হরিদ্রা, চাপা, সোনার বরণ। 
অনলে পুড়িছে করি তাঁর দরশন ॥৮ * 
একটা প্রাচীন প্রবচন আছে, 
“কবিশ্রীন্মাধুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে 
দৃস্তে গৌড়াজনানাং স্থললিত্বজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাম্‌। 





* সেইরূপ কৃত্বিবাস, কাশীদাস, কবিকন্কণ প্রভৃতি ভারতীয় বঙ্গকবি সরল ভাষার 
সাহায্যে রমণীর অনুপম অঙ্গ-সৌন্দধ্য দেখাইয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্তিপতাকা প্রোথিত 
করিয়। গিয়াছেছ। 
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সৌন্দর্য. 
তেলঙ্গীনাং নিতদ্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাঁশে 
কার্ণাটানাং কটো চ স্কুরতি রতিপতিগৃঞ্জ্রীণাং স্তনেষু ॥ 

যখুরাবাসিনীর বচনে সৌন্দর্য, মৈথিলীগণের কটাক্ষে সৌন্দর্য্য, 
গৌড়মহিলাঁবর্গের দত্তে সৌন্দর্য, উৎকলনারাগণের জঘনে সৌন্দর্য্য, 
তৈলঙ্গীগণের নিতম্বে সৌন্দর্য, কেরল-মহিলাগণের মেঘরুষ্ণ কুস্তলে 
সৌন্দর্য্য, কর্ণাটনারীগণের কটিদেশে সৌন্দর্য্য, টি স্তনের 
'সৌন্দধ্য অদ্বিতীয় । 

যাহা হউক, এই ষাঁহা দেখাইলাম, ইহ] ত বান সৌন্দধ্য । ইহ|র 
দ্বারা জগতের কি এমন উপকার হইতে পারে? স্ষমাঁমণ্ডিত বদন, 
আয়ত নেত্র, স্ুবর্ণবরণ, বিপুল নিতম্ব, আগুক্ষলম্থিত কেশপাঁশ প্রভৃতি 
কেবলমাক্র মাঁনবের-দর্শক মাত্রেরই চিত্তহরণ করিতে পারে । কিন্তু 
সে ত কেবল জগতের- হানি। সেই রূপদর্শনে তুমি না হয় ক্ষণ- 
কালের জন্ত শোঁক-তাপ ভুলিয়! তন্ময় হইয়া শাস্তিলাভ করিলে, 
তাহাতে এই বিশ্ববাসীর কি উপকার সাধিত হইল ? তাহাদের ষে দুঃখ 
আজন্মসিদ্ধ, তাহা! তোমার আমার স্বখে কি কোঁটি মানবের 
সমগ্র জাতির নথ জন্মে? তাহা! যদি হয়, তবে পরন্ুথে তুমি সুখী 
হও না কেন? আর এক হিসাবে রূপে দুঃখ নিবারণ না হইয়া! ছুঃখই 
জন্মে। লাঁলসা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর অশান্তির করাল ছাঁয়। 
হৃদয়ে নিপতিত হইয়' প্রণয়ীর চিস্তকে বিচলিত করে । সুতরাং এীরূপই 
অশান্তির আশ্রয়; কারণ, বেশী কি, উহ্াই জনমনোযোহকারী। 
& সকণ প্রাচীন কাঁব্যে ষে সকল রমণীর চরিক্রগত সৌন্দর্য্য আছে, 
তাহাই বথার্থ সৌন্দধ্য ; তাহাই মানবেন মনের অন্ধকাঁর বিদুরিত 
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ুহ্তা্পীস্দখ্য 
করিয়া চিত্তকে উদ্্বল. করে, প্রাণের ভিতর নব-প্রাণের সঞ্চার 
করিয়া সঞ্ীবিত করে) মর্ত্যে স্বর্গীক়্ সুষমা আনয়ন করিয়া! যাবতীয় 
মানবের স্ুখ-সমাধানের একমাত্র সম্বল হয়। সীতা সাবিত্রী, দময়স্তী, 
শৈব্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি চিরস্মরণীয়! পৃতচরিতা রমণীগণের স্থার্থ- 
ত্যাগ জগতে সমগ্র জাতির প্রাণে চিরশীস্তি সংস্থাপন করিয়া স্বীয় 
মহত্ব প্রকাঁশ করিয়া! গিয়াছে। এই সকল কারণে রমণী জগতে 
বরেণ্যাস্মহীয়সী | খন বঘুবংশের চতুর্দশ সর্গে বননির্বাসিতা সীতার 
সোচ্ছ?স বচন শ্রবণ করি” 
“ভূয়ে! যথা ষে জননাস্তরেপি । 
ত্বমেৰ ভর্তা নচ ৰিপ্রয়োগঃ ॥” 
আমি এই ভাবে সুর্ধ্যনিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া এই ভাঁবে তপস্তা করিব 
যে, পুনর্জন্মে তুমিই আমার স্বামী, আরাধ্য দেবতা হইও, আর যেন 
এবপ বিপ্রয়োগ না হয়। 
আবার বলিয়াছেন-- 
“নির্বাসিতাপ্যেবষতত্বয়াহং 
তপন্থিসামান্ঠিমবেক্ষণীয়া ॥” 
আপনি রাজা, সুতরাং আমি নির্ধানিতা হইলেও সাধারণ তপস্বীর 
টায় আমাকে একবার অন্গ্রহ-চক্ষে দেখিবেন। 
এন্সপ চরিত্র রমণী জগতে দুল্লভ। পতির তাদৃশ হৃদয়বিদারক 
মবস্তদ ব্যৰহাঁরে কিছুমাত্র ক্ষ না হইয়া স্বীয় দৌর্ভাগ্য আলোচনা 
পূর্বক এরপ বিজ্ঞাপন কোন্‌ রমণীর স্বার্থত্যাগ, অলৌকিক সৌনর্ধ্য 
গ্রকটিত না করে? ঃ 
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পার্বতীর তপশ্চর্য্যা ও তাহার অধ্যবসায় চিত্রকর কালিদাসকে 
অতুল করিয়া গিয়াছে । কুমারের পঞ্চমে আছে, 
“নিনায় সাত্যন্তহিমোঁৎকিরাঁনিলাঃ 
সহাস্ত রাত্রীরদবাস তৎপর । 
পরস্পরাক্রন্দিনিচক্রবাকয়োঃ 
পুরে! বিধুক্তে মিথুনে কৃপাঁবতী ॥” 
গিরিস্ৃতা সেই তুহিনকণবাহী বাযুযুক্ত পৌষরঞ্জনী, তুষার শীতল 
জলে আঁক নিমগ্ন হইয়া যাপন করিতেন। সে সময় পরস্পর বিযুক্ত 
চক্রবাক-মিখুন বিলাপ করিলে তাঁহার করুণার চিত্ত বিগলিত হইত, 
তপোনিমগ্রা হইলেও তিনি বিচলিতা হইতেন । 
এরূপ মহত্ব, স্বার্থবিসক্ন, পরের জন্য নিজ মুণ্ড বলি আমাদের 
ভারতীয় সাহিত্য ছাঁড়। আর কোথায় দেখিতে পাই? ইহাই তো 
রম্ণীজাতির মহিমাঁর উচ্চগীতি, গৌরব পতাকা; অক্ষয় কীন্তিস্তভ। 
আর কত দেখাইব? 
উপসংহারে বক্তব্য, আমাদের রমণীজাঁতি যে দিন এই সকল উচ্চ 
নিদর্শন সম্মুখে রাখিয়া! স্বীয় হৃদয়-দর্পণে' এ সকল প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
করিতে পারিবেন, সেই |দনই আমাদের চিরছুঃখান্ধকাঁর বিদূরিত হইয়া 
উজ্্বল-সুথ-প্রভায় হৃদয়-কন্দর আলোকিত--উৎফুল্প হইবে । বাহ্‌ চাক্‌- 
চিক্যময় নুষমা-মণ্ডিত হইয়] হৃদয়ে হলাহল ধারণ করিলে কি জগতের 
£খ দূর হয়? বাহ সৌন্দর্য থাক্‌ বা না থাক্‌, যে রমণীর মন+, স্থায় 
পরছুঃখে কাতর, বিশ্বহিতে উৎসুক, সর্বদ! তিনিই চিরস্ুুষমাময়ী দেবী । 
তিনিই আত্মপরনির্বিশেষে জাগতিক প্রাণিমাত্রেরই সুখের কারণ 
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হইয়া, মহীমগ্ুল অনস্ত কীন্তিমালায় শোভিত করিয়া স্বীয় যৃদ্তি প্রতি 
হয়পটে অঙ্কিত করিয়া যান। তিনিই জগতে মহীয়সী, রমণীকুল- 
রাজী, স্বর্গের দেবী। শুধু চর্মা সৌনর্য্যে জগতের অভ্যুদয় হয় না। 
গুণ চাই, স্বদয় চাই, স্বার্থত্যাগ চাঁই ; তাহাই রমপীজাতির সৌনর্ধ্য, 
সেই সৌন্দরধ্যই রমণীকে রমণীয় করিয়া গিয়াছে। 





১৩১ 





প্রথম উদ্ভবাস 
২ 
গভর্ণমেণ্ট জ্যোতির্বির্বৎ__ 
লেখক-_পত্ডিত শ্ীকৈলাশচন্দ্র জ্যোতিযার্ণৰ | 


নারীর লক্ষণ 
প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনেই জগৎ। রমণীগণ প্রক্কাতর অংশসভভূত। 
এবং পুরুষ প্ররুতি হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং প্রকৃতির অবমানন' করা 
বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কর্তব্য নয়। 
মধ বলিতেছেন, 

ধত্র নার্যযস্ত পৃজ্যস্তে রমস্তে তত্র দেবতা: 

যত্রৈতাত্ত ন পৃজ্যস্তে সর্ববাস্তত্রীফলাঃ ক্রিয়া ॥ 

শোচত্তি জাময়ো ত্র বিনশ্যত্যাশ্ড তৎকুলম্‌। 

ন শোচন্তি তু য্রৈতা বদ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ 


১৩৫ 


ক্লোন -২০ 


যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের সমাদর আছে»--দেবতাঁগণ 
সেখানে সন্তষ্ট হইয়া অবস্থান করেন, আর যেখানে ক্্রীজাতির আদর 
সম্মান নাই__সেই পরিবারের সমস্ত কার্যকলাপ নষ্ট হইয়া থাঁকে। 
যে বংশে কুলরমণী সর্ববদ! ছুঃখঘস্ত্রণা ভোগ করে, শীদ্রই সেই বংশ ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়, এবং যেখানে তাহার! মনের সুখে দিনাঁতিপাত করেন, 
সেই বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে । প্রাচীন গ্রন্থ কল অঙ্গু- 
সন্ধানে আমরা নানাস্থানে স্ত্রীজাতির প্রতি বুল আদর সম্মানের 
কথা দেখিতে পাই । সংসারে ষদি যথার্থ কোন সুখ-শান্তি থাকে তবে 
তাহা রমণীর মধুর স্নেহ, ভক্তি ও অপার্থিব প্রণয় । 

রমণী নান! শ্রেণীতে বিভক্ত । বিভিন্ন প্রকৃতির নারী বিভিন্ন গুণ- 
সম্পন্,,সুতরাং বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত দৃষ্ট হইয়া! থাকে | কেহ সাক্ষাৎ দেবী- 
স্বরূপাঁ, কেহ রমণীগুণসম্পন্না, কেহ পিশাচী সদৃশী, কেহ বা মানবী 
বেশে রাক্ষসী-গুণসম্পন্না) সুতরাং এ সকল রমণীকে চিনিবার উপায় 
জানা আবশ্ঠক। স্ত্রীজাতির শুভাশুভ লক্ষণ শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকা- 
শিত আছে--এ সকল লক্ষণ জান] থাকিলে চন্দনতরু-জ্ঞানে কাল 
ভূজঙ্গীকে আশ্রয় করিতে হয় না । সেই জন্যই নানা শাস্বগ্রস্থ হইতে 
বিভিন্ন শ্রেণীর রমণীর বিভিন্ন লক্ষণসমূহ এ স্থলে প্রকাশ করিব । 


রমণীর জাতি-ভেদ। 


রল্পণীগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; প্রথম পদ্মিণী, দ্বিতীয় চিত্রাণী, 
তৃতীয় শব্ষিণী, চতুর্থ হন্তিনী। পদ্মিণীজাতীয়া রমণীই সর্ধাশ্রেষ্ঠ৷ এবং 
রমণীকুলের আদর্শ বলিয়া পরিগণিতা । 
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| ১। পদ্মিনী লক্ষণ 


পদ্ধিণী রমণীর নেত্রদ্ধয় কমলদলসদূশ আয়ত, নাসারন্জ ছোট, ক্ষীণ 
দেহ, বাক্য মৃদু, কেশদাম দীঘ, অঙ্গ মনোহর, বেশ সুন্দর এবং কুচচ্বয় 
ঘনসন্গিবিষ্ট। সেই রূমণী পরের মঙ্গলে মতিযুক্তা এবং তাহার গার 
পদ্দের ন্যায় সৌগদ্ধবিশিষ্ট । পদ্মিনীজাতীয়। রমণী জগতে দুল্লভ | যে গৃহে 
পদ্দিনী রমণী বাঁস করেনঃ সেই গৃহে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, গমনকাঁলে 
উক্ত রমণীর দৃষ্টি পৃথিবীতে সংলগ্ন থাকে এবং পৃদ-সঞ্চালনে শব হয় না। 


৯। চিত্রা ণী-লক্ষণ। 


চিত্রাণী রঃ ণীগণ অতান্ত মনোহর দৃষ্টিবিশিষ্টা, নাঁতিদীর্ঘ নাঁতিখর্ক 
দেহযুক্তী, রসিক নীল পদ্মের ন্তাঁয় চক্ষুযুক্ত1, লোভহীনাঃ সুশীল, তিল- 
ফুলের ন্যার নাঁপাযুক্ত', সত্য ও প্রিষবাদিনী, দয়া ও ক্ষমাগুণযুক্তা, 
দেবতা ও ব্রাঙ্গণে ভক্ভিপরাঁয়ণা, পতিব্রতাঃ স্বল্লমৈথন-সন্তষ্টী এবং 
চিত্রিত-বদন-বিশিষ্টা তইয়া থাকে এবং কখনও পরপুরুষের দিকে পাপ- 
দৃষ্টি করে না। 


ও।  শঙ্ছিনী-লক্ষণ। 


যে রমণীর নাসিক! উচ্চ, দেহ দীর্ঘ, নেত্র পদ্সের স্যার প্রস্ফুট, কুচদ্বয় 
কঠিন ও পরস্পর স্বল্প ঝাবধানযুক্ত, শারীরিক গন্ধ ক্ষারসদৃশ, বচন 
সুমিষ্ট কণ্ঠদেশ তিনটি রেখাঁযুক্ত, রসালাঁপে দক্ষা কাঁমাতুরাঃ পতি 
ও অন্য গুরুজনদিগকে ভয়কুরে না, সর্ব কামবিহ্বলা, উচ্চ হাস্যযু্া 


রা 


ও ক্ষুৎপিপাসাতুরা, এইবপৃীমণীকে শঙ্ঘিণী বলে। 
১৩৮ 





॥ 


০৮০৮০৬০ । ০৩৬ 
&। হস্তিনী-লক্ষণ। 


হন্তিনীজাতীয়! রমণী সর্ব কাঁমানলে দগ্ধা থাঁকে, দেহ স্থূল, চক্ষুর্থয 
অগ্নিসদৃশ লাল বর্ণ, কেশ অল্প ও ক্ষুদ্র স্তনদ্ধর কঠিন ও ঘনসন্গিবিষ্ট, 
নাসারন্ধ স্থল, অধর ও নিতত্বপ্রদেশ অত্যন্ত স্ুল হইয়া থাঁকে এবং 
গাত্রে মদ্যগন্ধ অনুভূত হয়। এই জাতীয়া রমণী বিশেষ ভোজনদক্ষা, 
কুকার্য্যরত1 ও পরপুরুষের সঙ্গমীভিলাষিণী হয় + 





ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাসংপ্রাপ্টিহেতবঃ | 
পরীক্ষান্তে প্রযত্বেন পূর্ববমেব করগ্রহাঁৎ ॥ স্থৃতিঃ ! 


গৃহস্থধর্্মীবলম্বী প্রত্যেক লোকের পক্ষে স্ত্রী, ধর্ম অর্থ কাম এবং 
মোক্ষের প্রধান উপায়ম্বরূপ ; এজন্ বিবাহের পুর্ববে ভাবি পত্বীর শুভা- 
গুভ লক্ষণ যত্ব করিয়! পরীক্ষা করিস দেখা উচিত। 

কুমারীদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ 
যথা,_-উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা । 


(ক) উত্তমা কুমারী-লক্ষণ | 


্ঠামাঙ্গী, গৌরবর্ণা, উজ্জল শ্যামাঙ্গী এবং যাহার শরীর অতি দীর্ঘ 
ব। অদ্ঠি খর্ব':নছে অর্থাৎ মধ্যমাকৃতি, যাহার গমন গজেন্দ্রসদৃশ বা 
মরাল সদৃশ মন্থর, দস্তপংক্তি ছোট, 'করতল রক্রপন্মের স্তায় কোমল 
এবং লালবর্ণ আভাযুক্ত, চক্ষু দুইটি পদ্মপত্রশদৃূশ আরত্ ধর্মানুষ্ঠানে রতা 
এরূপ কুমারীকে উত্তম কুমারী বলা যাঁয। | 
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রি মধ্যম! কুষারী-লক্ষণ:। 


যে কুমারী: ধর্খে নিষ্ঠাবতী, পরিমিতাহারিণী, নাতিস্ুলাঃ নাতি- 
কশাঁজী, নাঁতিদীর্ঘা, নাতিখর্ববা, স্থনাসিকাধুক্ত!' সদা প্রফুল্লমুখী, সর্ব! 
আলন্তশৃন্তাঁ, সুগভীর নাভিযুক্তী সর্বলোকে মিঈভাষিণী, সদা গুরুজনে 
ও দেবতা-ব্রাঙ্গণে ভক্তিমণ্ভী এবং সর্বপ্রাণীতে সমান দৃষ্টিসম্পন্না কুমা- 
রীতে মধামাঁর লক্ষণ দেখা যাঁয়। 


(গ) অধমা কুমারী-লক্ষণ | 


বহুরোমাবৃতা, পিলাক্ষী, দীর্ঘদস্তবিশিষ্ট, বহুভাঁষিণী, লঙ্জাহীনা, 
“অতি উচ্চ হাস্যযুক্তা, কর্কশাঙ্গী, স্থুলোদরা, কঠিন হস্ত-পদযুক্তা, অল্প ও 
ছোট কেশ, সর্ধদ| বহুভাঁষিণী, সে কুমীরীকে শীস্বকারগণ অধম] কুমারী 
বলেন। 

পূর্ব্বোক্জ তিন প্রকার ক্মারী বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিন শ্রেণীর রমণী 
হইয়। থাকেন | যথা-_উত্তমী, মধ্যমী ও অথম! রমণী। 


লুলক্ষণা রমণী । 


সীমস্ত ও মত্তক ।-_রষণীদিগের সীমস্ত সোজা ও মস্তক উন্নত হইলে 
শুভ লক্ষণ, মন্তক হস্তিকৃস্ভের স্ায় স্ুগোঁল হইলে সৌভাগ্যবতী ও 
শবধধ্যশালিনী হয়| 

মুখ 1 স্ুখমগ্ুল সমভাবে পূর্ণ, অর্থাৎ চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি কোন 
অলের খুঁত না থাকিলে, সদগন্ধযুক্তা, ন্ুগোল এবং জনকের বৃদনের 
মত্তন হইলে সেই রমণী ধন্ঠাছয়। 


১১৪২ 





ত্পীল্ঞ্য- 


. কেশ ।-কেশকলাপ ভ্রমরপুঞ্জের স্ায় কৃষ্ণবর্ণ,সুত্ম ও স্থুকোমল এবং 

অগ্রভাগ কিছু কুঞ্চিত ও কুটিল হইলে সেই ললন! সুখ-ভাঁগিনী হয় । 

চক্ষু ।-_নয়ন দুইটা নীলপন্মের শ্কায় ও আকর্ণবিস্তৃত, প্রীস্তভাগ 
রক্তবর্ণ, তার! কৃষ্ণবর্ণ ও চাঁরিদিক ছুগ্ধের মতন শ্বেতবর্ণ এবং পক্ষ- 
লোঁমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইলে স্ুুলক্ষণ প্রকাঁশ পায় । 

কপোল।-_মাংসযুক্ত, ফৌঁমল, বর্ভলাকৃতি এবং সমুন্নত হইলে 
বিশেষ শুভদয়ক | 

জ্র।-ভ্রদুইটী স্থগোল, কৃষ্ণবর্ণ, পরস্পর অসংলগ্ন কোমল লোম 
বিশিষ্ট এবং ধন্থুকের মত বক্র হইলে সুলক্ষণ । 

কর্ণ।স_কর্ণ ছুইটী বেশী মাংসযুক্তী না হইলে গঠন সমভাঁবাপন্, 
কোমল হইলে শুভ। 

নাসিক ।--যে ললনাঁর নাঁসিকা সমাঁন অর্থাৎ উচ্চ-নীচ নহে এবং 
নাঁসিকা রন্ধ, দুইটি সমান সুশ্রী ও ছোট হইলে শুভ। 

রসনা ।-_শ্বীলৌকের জিহ্বা কোমল সরল :. শ্বেতবর্ণ বা রকতর্ব্ণ 
শুভপ্রাদ। . 

দত্ত ।-_ুপ্ধের স্তায় শাদা, জিপ্ধ, সংখ্যায় বত্রিশ এবং উভয় পংজ্ি 
সমান এবং কিছু উন্নত হইলে শুভ লক্ষণ । 

প্রীবা ।-ৰে রমণীর গ্রীবাদেশে ও উদরে তিনটা রেখা দেখা যায়/সে 
রমনী সৌভাগ্যবতী হইয়! থাকে । রোঁমযুক্ত, শঙ্খীভ ও কঠিন গোলা" 
কাঁর, ক্রমস্ক্ম। রক্তবর্ণাভাযুক্ত হইলে স্ুুক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

ক ।-_মাংসযুক্ত বর্তূল কদেশ লক্ষণ । 

স্বন্ধ ।-তুম্ব, স্থল ও নত হইলে শুভ। 
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বাহু।-_বাহু দুইটা সরল, মাংসযুক্ত কোঁমল গ্রস্থিযুক্ত এবং শিরা ও 
'লাঁমবিহীন হইলে সুলক্ষণ । 

স্বদয় ।__যাহার বক্ষ-স্থল সমতল ও রোম নাই, সে প্রচুর ধনশালিনী, 
চিরসধবা ও পতির প্রণযভাগিনী হয় । 

স্তন।-_স্তনদ্ব় রোমহীন, স্ুল, ঘন ও সমান হইলে স্থুলক্ষণ। যে 
ললনার দক্ষিণ স্তন বাঁম স্তন অপেক্ষা উন্নত, তিনি রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা ও 
তিনি পুভ্রবতী হন। আর ধাঁহার বাম স্তন দক্ষিণ স্তনাঁপেক্ষা উচ্চ, তিনি 
সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। নারীগণের স্ভনদ্ধয় পরস্পর অবিরল, 
গোলাকার, স্থল, কঠিন ও উচ্চ হইলে শুভ। স্থুলাগ্র বিরল ও স্ম্ 
হইলে অণুভ। যে নারীর স্তনদ্বয় বক্ষোপরি প্রথমে স্থল এবং 
ক্রমশঃ অগ্রভাগ সক্ষম হয়, তিনি প্রথম বয়সে স্সথ ভোগ করিয়া পরে 
ছুখ পান, যে নারীর স্তনাগ্রভাগ মনোহর শ্যামবর্ণ ও স্থগোল, তিনি 
স্বলক্গণা আর ধাঁহাঁর স্তনা গ্রভাগ অক্তত্গ্ন অর্থাৎ কুঁকড়িয়া ভিতর দিকে 
ঢুকিয়! থাকে, দীর্ঘ ও কৃশ, সে রমণী কুলক্ষণ!। 

পৃষ্ঠ ।__পৃষ্ঠদেশ রোমশুন্য, মাংসযুক্ত এবং ধাহাঁর শিরদাড়া দৃষ্ট হয় 
না এরূপ রমণী সুলক্ষণা | 

নাভি ।--প্রশাস্ত, গভীর ও দক্ষিণা বর্তযুক্ত হইলে শুভ । 

কটি। সিংহের স্তাঁর় কটিবিশিষ্ট রমণী সখভাগিনী হইয়া থাকে। 

নিতম্ব ।_-চতুরগ্র কোমল, মাংসযুক্ত হইলে সৌভাগ্যবতী হয়। 

উরু ।-বাঁহার উরু ছুইটী হস্তিশুণ্ডের মতন ক্রমশঃ স্থম্ম) রোঁ- 
হীন ও শিরশৃন্য এবং হস্তিশীবকের শুগের ন্যায় সুদৃশ্য মন্থণ, ঘন এবং 
সগোল তিনি রাজপত্ট হইয়! থাকেন | 
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চরণ ।--চরণাঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংলগ্রপ্রায়, তাত্রবর্ণ নখযুক্ত, পদদয় 
উচ্চ শিরাধুক্ত ও কচ্ছপপরষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত "এবং গোঁড়াঁলী গুটভাবাপন্ন, 
সেস্ত্রী সৌভাগ্যবত্তী। 

করতল ও পদতল-_হস্ত ও পদতলে উদ্ধরেখা থাকিলে হীন 
বংশোদ্তবা হইলেও রাঁজপত্ী হইয়া থাকে । যে রমণীর করতলে ও 
 পন্দতলে রথ, বজ্র, ধ্বজ এবং চক্রচিহ্ন থাকে, সে স্ীলোক অতুল এ্ব্্য- 
শালিনী হইস্াী থাকে । যে নারীর করতল মৃদু, মধ্যভাগ উন্নত, রক্ত- 
বর্ণাভাযুক্ত, ছেদ রহিত অর্থাৎ কাটাকুটি দৃষ্ট হয় না, প্রশস্ত রেখাযুক্ত 
এবং অল্প রেখাযুক্ত, সেই রমণী ভাগযবতী। ্ 

রমণীর হস্তে মৎস্য-রেখ! থাকিলে সুভগা, স্বন্তিক-চিহ্ন থাঁকিলে 
স্লপুত্রবতী এবং পদ্মচিহ্ন খাফিলে রাঁজমহিষী এবং রাঁজমাতা হইয়া 
থাঁকে। যে স্ত্রীলোকের করতলে তোরণ ও প্রাচীরাকৃতিবিশিষ্ট রেখা 
দেখা যায়, সে অতিশয় নীচবংশে জন্সিলেও রাণী হইবে । করতলে 
ত্রিশূল, খড়, গদা ও ছুন্দুভি-চিহ্ন থাকিলে সে ধরণীতলে কীন্তিমতী হইয়া 
থাকে । যে ভামিনীর বরতলে শকট বাঁ যুগচিহ্ন থাকে, সে কৃষকের পতী 
এবং যাহার হন্তে চামর, অন্কুশ ব] ধন্থু-চিহ্ন থাকে, সে রাঁজরাণী”হয়। 
যে হরিণনয়ন! রমণীর করতলে তুলাদগ্াকৃতি চিহ্ন থাকে, সে দীর্ঘ 
জীবী পতি প্রাপ্ত হয় এবং বহু সন্তানের জননী হয়, যে রমণীর কর ও 
পদতলে তাঁঘরর্ণ ব্েখা ও তাস নখ থাঁকে, সে স্ত্রী জীববতস! দীঘ- 
জীবিনী ও পুন্র-পৌন্রসম্পন্ন! হয়। 

যে নারীর পদতলে চক্র, গ্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্জ, মৎস এবং ছত্রচিহ 
থাকে, সে নারী রাঁজমহিষী হয়। 


, ১৪ 





৫সীল্দর্খ্য 
যে যুবতী রমণীর পদতলে পদ্ম, শঙ্খ, রথ, ধঙ্জা, চক্র, সিংহাপন 
কিংবা চন্দ্রাতপ (টাঁদোঁয় ) সদৃশ চিহ্ন থাকে, সে রমণী রাজমহিষী বা 


বঈশ্বর্যাশালিনী হয়। 


লেখক-_শ্রীসতীশচন্ত্র শান্ী । 
কূলক্ষণা নারী । 

মপণ্তক। -যে রমণীর মস্তক অতিশয় স্থুলঃ সে আপনার ম্]ন-সপ্্রম নষ্ট 
করিয়] ছুষ্ট জন সহ অনুরক্তা হয় । ঘর যাহার মস্তক লম্বা সে সর্বব- 
নাশিনী বন্ধ্যা এবং নিজ বংশের ধ্বংসকারিণী হইয়া থাকে । মস্তক দীর্থা- 
কার হইলে দেবর-ঘাঁতিনী,রোমশ ও উন্নত "শিরবিশিষ্টা হইলে রু্নী, স্ুল 
হইলে বিধবা, দীর্ঘ হইলে বন্ধ] এবং বিশাল হইলে ছূর্তগ! হইয়া থাঁকে। 

কেশ ।--রমপীর মন্তকের কেশ বিরল, পিঙ্গলবর্ণ, স্কুল, রুক্ম এবং 
অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে বন্ধ্যাত্ব এবং বৈধব্যব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হয়। 

চক্ষু ।-চক্ষুদ্ব় উন্নত হইলে অল্লায়ু, গোল হইলে কুলটা, মেষ মহিষের 
ন্থায় অথবা ট্যারা চক্ষু হইলে অশুভ, গাভীর চক্ষু স্য।য় পিঙ্গলবর্ণ হইলে 
গর্ববিতা, পারাঁবতের চক্ষুর ন্যায় হইলে দুঃশীলা, রক্তবর্ণা হইলে পতি- 
ঘাঁতিনী, কোটিরচক্ষু হইলে দুশ্চরিত্রা, গজচক্ষুর্ ন্যায় হইলে কুলক্ষণা, 
বামচক্ষু কাঁণা হইলে বেশ্তা, দদ্দি চক্ষু কঁণ1 হইলে বন্ধা1 ট্যারা, 
পিঙ্গলবর্ণ বাঁ শ্যাঁমবর্ণ ও চঞ্চল হইলে অসতী এবং মণি লম্মান হইলে 
দেবরঘাতিনী ভইয়] থাকে । 

পক্ষ ।_ যে রমণীর চক্ুর পাতা অল্প ও স্ুল, সে অমজলদায়িনী হব 
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ভ্র।-কামিনীর ভ্র দুইটি রেখাবিশিষ্ট, সরল, উভয় ভ্র মিলিত ও 
দীর্ঘ রেখা যুক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ হইলে তাঁহাকে কুলক্ষণা জানিবে। 

নাসিক ।-_নাসিকাগ্রভাগ কুপ্চিত ও রক্তবর্ণ হইলে বিধবা, চিপি- 
টাকার হইলে দাঁসী, তত্ব বা দীর্ঘ হইলে সেই স্ত্রীলোক কলহপ্রিয়া! হয় । 

হনু।_হন্‌ লোমযুক্ত, কুটিল ও অতাস্ত স্থল হওয়া শুভদায়ক নয়। 

কপোল।--যে ললনার গণুস্থল শ্বেতবর্ণ ও কৃপবৎ দাগ থাকে, 
সতীসাধবীর মত দেখাইলেও তাহাকে কুলট! বলিয়া! জানিবে। যাহার 
গণ্ডস্থল রোমযুক্ত, কর্কশ, নিম্ন ও মাংসহীন, তাহাকে অলক্ষণ। বলিয়া 
ত্যাগ করিবে। 

দত্ত।__বাহাঁর দন্তগুলি ছোট ও বড়, সে কইভাগিনী, যাহার দস্ত 
বিষমাকার, সে রেশ ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে । যাহার নিয্পপংক্তিতে 
বেশী দীত, সে তাহার মাতার মৃত্যুর কারণ এবং যাহার দত্ত বিকট, সে 
বিধবা হয়। যাহার দন্ত বিরল, সে বেশ্টাবৃত্তি দ্বারা দিন যাঁপন করে । 

অধর ও ওষ্ঠ।--যাহার ওষ্ঠ অধরাপেক্ষা উচ্চ সে কর্কশ বাক্য দ্বারা 
লোকের সঙ্গে সদা কলহ করে এবং যাহার ওষ্টপ্রাস্তে রোম দৃষ্ট হয়, সে 
কখনও স্বামীর মঙ্গলদায়িনী হয় না। যাহার অধর লদষিত, রুশ ও ক্ষ, 
সে হতভাগিনী। অধর ও ওষ্ঠ ধৃসরবর্ণ ও স্থুল হইলে'সে নারী বিধবা ও 
বিবাঁদপ্রিয়া হইয়া! থাকে । 

জিহ্বা ।__যে রমণীর জিহ্বা শুক্রবর্ণা, লে জলমগ্া হইয়া প্রাণভ্যাগ 
করে। যাহার রসনা শ্ঠামবর্ণা, সে অতিশয় কলহপ্রিয়! ৷ যাঁহার জিহবা! 
অতি স্কুল, সে দরিদ্রা। যাহার জিহ্বা অতি লঙ্বমান, সে অভক্ষ্য ভক্ষণে 
অন্রক্তা এবং যাহা'র রস অভিশয় বিস্তৃত, সেই নারী বনু দুঃখ পায় । 
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হাস্য ।--যাহার হাস্তকাঁলে গণ প্রদেশে কৃপব্ৎ দৃষ্ট হয়,সে কুলটা হয়। 
হাস্তকালে যাহার মুখমণ্ডল রক্তিমীকাঁর ধারণ করে, সেই স্ত্রী বয়সের 
তৃতীয় ভাগে পতিকে বধ করিয়া চতুর্থ ভাগে সুখ-সম্ভোগে রত হয়। 

ঘাঁড়।-_যে রমণীর ঘাঁড় রোমযুক্ত, শুষ্ক, বিস্তীর্ণ এবং বক্র, সে 
অনেক কষ্ট ভে(গ করে। 

্বন্ধ যে কামিনীর ্বন্ধ স্কুল রোমযুক্ত, সে বিধবা হইয়া অপর 
ব্যক্তির আঁলয়ে দাঁসী হইয়া থাকে । 

গাত্র ।_যাহার গাত্র রুক্ষ অর্থাৎ কোমল ও মস্থণ নহে, শিরাযুক্ত ও 
মাংসহীন, তাহাকে অশ্তভলক্ষণা জাঁনিবে। 

বাহু।-_বাহুছবয় স্থুল, রোমবিশিষ্ট ও খর্ব হইলে চিরকাল ছুঃখ পায়। 

বক্ষঃস্থল।-_যাহাঁর বক্ষঃস্থল রোমযুক্ত, মে পতিঘাতিনী, এবং 
যাহার হুদ বিস্তীর্ণ, সে বেশ্তা। ও নির্দয়! হয়। 

স্তন-_। যাহার স্তনযুগল কূপ হইতে জলতোলা যন্ত্রের মত; সে নারী 
কুলটা হইয়া থাকে। যাহার স্তন দুইটির উপরিভাগ স্থূল, বিরল ও 
বিস্তৃত, তাঁহাকে অশুভ-লক্ষণ! জানিবে। যাহার স্তনযুগল উদরোপরি 
পতিত হয়, সে নিশ্চয় বিধবা হইয়া থাঁকে । 

পার্থদেশ ।__যে রমণীর পার্থদেশ দৃশ্যমান শিরাধুক্ত ও রোমাঞ্চিত, 
সে দুশ্চরিত্রা দুঃখভাগিন্ী ও সন্তানহীনা হয়। | 

ৃষ্ঠ।-_যে রমণীর পৃষ্ঠদেশরোমযুক্ত, সে নিশ্চয় বিধবা আর যাহার 
ৃষ্টদেশ ভগ্ন, অবনত ও শিরাঁযুক্ত, সে ছুঃখভাঁগিনী হয়। [ও 

জঠর।--যে নারীর জঠর বৃহৎ, সে সস্তানহীনা, যাহার জঠরদেশ 
মস্বিভ, মে পতিঘাতিনী, যাহার জঠরদেশ উপ, সে জন্ববন্ধ্যা এবং 
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যাহার উদবের উর্ধভাগে গোলাঁকাৰ ও কপিলবর্ণ বোমরাঁজি দেখা যায়, 
সেই নারী রাজবংশে জন্মিলেও তাহাকে দাসীবৃত্তি দ্বাবা! জীবিক1 নির্বাহ 
করিতে হয়। 

কটি।--কটিদেশ অবনত, দীর্ঘ, সংকীর্ণ ও মাঁংসহীন ও অতি কষ্টা- 
কৃতি ও রোমযুক্ত, সে বিধবা তয় ও দুঃখ ভোগ কবিয়া থাকে । 

উরু।--কামিনীব উকদেশ অতিশয় বোমযুক্ হইলে বিধব1, চেপ্টা 
হইলে দুর্ভাগা, মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত হইলে মহাঁদুঃখভাগিনীক্গএবং মধ্যস্থল 
কঠিনত্ব হইলে দরিদ্র হয়। , 

জানু ।-স্ত্বীলৌকেব 'জান্ মাংসহীন হইলে *স্েচ্ছাঁচারিণী এবং 
শিথিল হইলে ঈরিদ্র হয়। 

গুল্ফ।-_স্্রীলোদর গোডালি মাসহীন, অপুষ্ট ও শিথিল হইলে 
নাকী দুর্ভাগী হয়। 

চরণ।--পদতল কর্কশ বিবর্ণ, কঠিন, বিভক্ত; অঙ্গুলিযুক্ত, কুলা- 
সদৃশ বিস্তৃত এবং শু সে অশ্ুতদণ! হয় । চা 

চরণাঙ্ুলি।__যে নারীর, গমনকলে বৃদ্ধা্থলি ও অনামিকা 
অঙ্গুলি স্থান স্পর্শ করে নাঁ_সে বিধবা হইয়া আপন ইচ্ছান্তুসাবে 
জীবন কাঁটায়। চরণাঙ্গুলি, দীর্ঘ হইলে ব্ছু কশ হইলে ধন হীনা; 
খর্ব হইলে অল্লায়ু, বক হইলে দুর্দশা গ্রস্তা হয়। 

গমন ।__বে নাবীর গমনকালে পৃথিবী কম্পমান বলিয়া বোধ হয, 
সে বিবাছের পর শীগ্রই বিধবা হইয়া থাকে । যাহার গমনকালে 
সম্মুখের অঙ্গুলি উৎক্ষ্তি হুয়, সে কলস্কিণী হম্ব। 

নথ যাহার নখ কুলার স্যায় গ্রাশত্ত। সে ছুঃখভাগিনী হয়। 
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করতল ও পদতল।--বূমণীর পদতল কুলার ন্যায় বিবর্ণ খ্ঈগষ্কসে 
ককশ এবং রুক্ষ হইলে হুর্তাগা হইয়া থাকে। যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির যূল 
হইতে একটী রেখা! উঠিয়া কনিষ্ঠার্্লির মূল পধ্যন্ত গমন£করে, মে 
স্বামীঘাতিনী হয়। 

যাহার করতলে কাঁক-পক্ষী, শৃগাল, ভেক, ব্যান্্, বৃস্চিক, সর্প, 
গদ্দিভ, বিড়াল, উদ্ট্রের চিহ্ন থাকে, সেই অলঙ্ষণা স্ত্রী স্বামীর দুঃখ প্রদা- 
য়িনী হয়। বান্সাবর্ত রেখা থাঁকিলে ভাঁগ্যহীনা ও অলক্ষণা হয়। কর- 
তলে বহুরেখা থাকিলে বিধবা, অত্যন্ত শল্প রেখা থাকিলে দরিদ্রা এরং 
শিরাযুক্ত থাকিলে ভিক্ষুকী হয়। | 


মস্তক ও তিল [চহৃ। 


যে রমণীর হৃদয়ে তিল বা অন্ত কোন চিহ্ন থাঁকে, 'দে সৌভাগ্যবতী' 
ইয়। যাহার ললাট ও ভ্রর শেষ ভাগে আঁচিল থাকিলে, সে রাজ্যভোগ 
করে। যাঁহার ললাঁটের মধ্যস্থানে বা ভ্রর নিকট মশক চিহ্ন থাঁকে, 
সে ধনবতী, ভোগিনী পতিপুক্র ও দাঁস দাপী যুক্ত হয়। যাহার দক্ষিণ 
স্তকে লোহিত বর্ণ চিহ্ন থাঁকে, সে চারি কন্যা ও তিন পুত্র প্রসব করে। 
আর যাহার বামস্তনে লোহিত বর্ণ তিল চিহ্ন থাকে, সে রমণী একটি 
মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। যে রমণীর নাঁসিকার অগ্রভাগে 
তিল বা মশক চিহ্ন থাকে এবং যাহার দন্ত ও জিহ্বা কুষ্কবর্ণ, তিনি 
বিবাহের দশ দিনের মধ্যে বিধবা হন। নাঁসিকাঁর অগ্রভাগে লাঁলবর্ণ 
আঁচিল থাকে, সে রাী ইইয়া থাকে কিন্তু এ আচিল কৃষবর্ণ হইলে 
বিধবা সী ভরষ্টী হয়। রমণীর হস্তে বর রেখা শুভন্চক | 
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কামীবন্ভ রেখা অমঙ্গলদায়ক । কটাদেশে আবর্ত রেখা থাঁকিলে, কুলটা, 
নাভিতে থাকিলে, পতিব্রতা এবং পৃষ্ঠদেশে থাকিলে পতিঘাতিনী ও 
বেশ্টা হয়। নারীর কপালে বা সীমন্ত প্রদেশে দক্ষিণাবর্ত রেখা 


থাকিলে, পতিপুত্র-ঘাতিনী এবং উদর হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত উক্ত রেখা 
থাকিলে, ব্যাঁভিচারিণী হয়। 


১৫২, 


তৃতীয় লহরী ্ 






সি 
সস 


প্রথম উদ্ভবাস 


গে 


লেখক- চ্ভীন্দ্রশেখর মুখোঁপাধাঁয়। 


স্ী-চরিত্র | 

পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র দেবতারাও বুঝিতে পারেন না; 
মন্গষ্য কোন ছার! কোন্‌ তরলমতি নবীনা, পিতাঁমহের যোগ্য বৃদ্ধ 
স্বামীর চরণাঁরবৃন্দে মতি স্থির না রাখিয়া, প্রতিবেশী যুবককে দেখিবার 
জন্য দিনে দশ বার কলসী কক্ষে ঘাটের পথে যাতায়াত করেঃ আমরা 
পাড়ার পাঁচজন এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া তাঁহীর কদীচারের ব্যাখ্যা 
করি। কিন্তু পুরুষের ভাগা যেমন হউক, নারীচরিত্র কি সত্যই বুঝা 
যায় না? 

কেবল কতকটা| বুঝা যাঁয় ; সবটা বুঝিবার পথ আমরা আপনারাই 
অনেক দিন হুইল রুদ্ধ করিয়াছি। এ সংসারে পুরুষ প্রতিপালক, স্বী-. 
লোক প্রতিপালিত, এই মন্বন্ধ এত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; থে 
পুরুষের দ্বারা নারীচরিত্র সম্যক জাত হওয়র আর বোধ হয় উপায় 
নাই। এত কাল হইতে স্ত্রীাতি পরমূখাপেক্ষিণী, পরপ্রত্যাশিনী, 
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পরারভোগিনী, পরাঁবসথশায়িনী, যে তাহাঁদের সকল কথা সেই পরের 
কাছে প্রকাশ হওয়া! একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। প্রতিপালকের 
কাছে প্রতিপালিতকে অনেক কথা লুকীইতে হয়, অনেক ভাবের ভাঁণ 
করিতে হয় ;_চিরপ্রতিপাঁলক পুকষের কাছে চিরপ্রতিপাঁলিত স্্ী- 
জাতির অনেক কথা গোপন থাকিবেই থাকিবে । যে চরিত্রগত স্বাধী- 
নতা চরিত্রবিকীশের এক মাত্র পথ, তা? তাহাদের নাই। সম্পূর্ণরূপে 
স্্ীচরিত্র বুঝিবার পথ অনেক দিন হইল বন্ধ হইয়াছে । তবু যেটুকু 
বুঝা যায়, একবার চেষ্টা করিয়া দেখ| উচিত। 
এক্ষণে ধরাতিলে যে সকল জাতি বিদ্বমাঁন, যে সকল জাতি সভ্যতা- 
প্রাপ্ত, তাহারা আদি যুগের সেই বিজয়ী জাঁতিসকল হইতে উৎপন্ন 
সেই আদিম অসভা, উচ্ছৃঙ্খল, বিজয়ী বীরগণ যে কেবল সাহসী ও বল- 
বান ছিল, এরূপ নহে-__তাহাঁরা কলহপরায়ণ, কোঁপনস্বভাঁব, শ্টায়জ্ঞান- 
বিরহিত, প্রতিহিংসারত, মাস্সসর্ধন্ষ, শোঁণিউপিপান্থু এবং শক্রর প্রতি 
প্রন্তরবৎ কঠিনহদয়। তাহাদের শক্র অনেক," এই পাঁচ জনে বসিয়া 
পাঁনভোঁজন, নৃত্যগীত করিতেছে; আবার পরক্ষণেই সেই পাঁচ জনে 
মারামারি কাঁট|কাঁটি করিয়া মবিতেছে। সভ্যন্তা তাহারা জাঁনে 
না__তেমন চিতসংঘম তাঁহাঁদের নাই। তাহার শাহলাদ হইলে 
নাঁচে, ছুঃখ.হইলে কাঁদে, রাগ হইলে মারে, ভয় পাইলে পলাঁয় : এব 
নাচিতে, কাদিতে,'মারিতে, পলাইতে তাহারা সমান তৎপর | 
মঙ্থযাজন্সের প্রথম অবস্থায় স্্ীলোকদিগকে এই সকল লোকের 
সাহচর্য্য করিতে হউয়াছে, এই নকল স্বার্থপর, কলহরত, 'আঁতসর্ক্ব, 
উচ্ছল, নিষ্র, পশ্তব লোকের মধ্যে বাস করিতে হুইয়াছে--এই 
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সকল লোঁকের মন রাখিয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। মনুষ্যই কি, 
আর অন্যজীবই কি, ষে-অবস্থায় পতিত হয়, ক্রমে তছুপযোগিতা লাভ 
করে। সেই অবস্থানুসারে প্রকৃতি গঠিত হয় না হইলে রক্ষা নাই।, 

এই সকল "লোঁকের কাছে স্ত্রীলৌকদিগকে অনেক সময়ে মনের 
ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইয়াছে। যাহাঁকে পরের মুখ চাহিয়া 
থাকিতে হয়, বিশেষতঃ যাঁহাঁকে নির্দয় দুরন্ত লোকের মুখ চাহিয়া 
থাকিতে হয়, তাহাকে মনের অনেক কথা, হ্বদয়ের অনেক ব্যথা, 
চিত্তের অনেক বেগ, অন্তরের অনেক সাধ গোপন করিতে হয়। যদি 
কখন কোন প্রতিষোগিনী প্রতিবেশিনীর কর্ণছিদ্ধে বিচিত্র প্রস্তর, কৰ- 
রীতে নূতন পালক, পরণে রঞ্জিত বন্ধল দেখিয়া! আপনার জীর্ণ বন্ধল, 
মলিন পালক, পুরাতন কর্ণভূষার সহিত তৃলন করিয়াছে, তাভা হইলে 
আপন মনেই মর্শগীড়িতা হইয়াঁছে__ছুঃখ, ঈর্ষা, অভিমাঁন কখন সাহস 
করিয়া মুখ ফুটিয়া বাক্ত করিতে পারে নাই-_কখন আপনার হীনা- 
বস্থার জন্য জোর করিয়া ছুটো কথা স্বামীর কাছে বলিতে পারে নাই। 
বালিকা বিষ্ভালয়ে আউট, বিধুমুখী শ্টায়ালক্কার, রাউকিশোরী বিষ্যা- 
বাগীশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতাঁর পতাকাঁধারিণীগণের ন্যায় যদি তাহার! 
যাঁর তাঁর অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া স্বামীর কাছে হাতনাড়া দীত- 
ঝাঁডা দিতে যাইত, তাহ! হইলে হাত নাঁড়িয়া, ঈাঁত ঝাঁড়িয়া আর 
তাহাদিগকে জীবলোকে থাকিতে হইত না_মুখের কথা মুখে থাকিতে 
থাকিতে নিকটবর্তী বৃক্ষে শলবিদ্ধ হইতে হইত এবং ইহা! তাহার! 
বিলক্ষণ জাঁনিজ। জাঁনিত বলিয়া চিত্ববৃত্বিনিচয়ের .উপর চিরকাল 
শাসন রাঁখিয়! আসিয়াছে। সেই আদিম অসভ্যাবস্থায় যদি কখন 
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কাহারও রূপ দেখিয়া তাহার দাঁপী হইতে সাধ গিয়াছে-__মনের সাধ 
মনেই থাকিয়া গিয়াছে সাপ বাহিরে প্রকশি হইলে" তনুহূত্ভেই 
. তাঁহাকে ভবের হাট হইতে দৌকাঁনপাঁট উঠাইতে হইত) সেষে 
দৃষ্টিপথে চিত্রহারা হইরাছে, এ কথা যদি কখন স্বামী ঘুণাক্ষরেও 
বুঝিতে পারিয়াঁছে, বুঝিতে পারিয়া সন্দেহ কৰিয়াঁছে, তবে স্বামীন্ৃদয় 
হইতে সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শত যত্বু করিতে হইয়।ছে ; এবং 
সেই যত্তবে কৃতকার্য হওয়ার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিয়াছে। 
কাঁজেই ইহার বে সকল তন্্মন্ত্র আছে, তাহাতে স্ত্রীজাতি ক্রমে এক 
প্রকার সিদ্ধ হঈয|! উঠিকাছে। মনের আগ্তন মনে ঢাঁকিয়া রাখিয়া 
বাঁহিরে তাহারা এমন ভালবাঁসা জানাইতে পারে যে, স্বয়ং “মেকিক্বা- 
ভেলি'কেও, সাক্ষাঁৎ “রশেফুকল'কেও তাহাতে প্রতারিত হইতে হইবে। 
চক্ষের জল তাহার! ইচ্ছা করিলেই ফেলিতে পারে । হুলাহল মিথ্যা 
কথা! তাহার] এমন ভঙ্গী করিয়া, এমন করিয়া সাঁজাইয়! বলিতে পারে, 
যে মুত্তিমাঁন সত্যও তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। এইরূপে তাহার! 
ঘনের কথা লুকাইতে অভ্যন্ত হইরা উঠিয়াছে। সে অত্যাসের ফল 
এ কাল পর্য্যন্ত স্্রীদাতিতে বিদ্যমান--তাহার চিত্তের গতি তুমি কখন 
বুঝিতে পারিবে না_-মবলীলাক্রমে তোমার চক্ষে ধুলা দিবে। তাহার 
কথা তুমি কখন বাহির করিয়া লইতে পারিবে ন1-_বুক ফাটিয়া যাইবে, 
কিন্ত মুখ ফুটিবে.না। 
আবার সেই সকল উচ্ছত্খল, নিষ্র, ছুর্বনীত, স্বার্থপর, অসভ্য- 
হস্তে তাহাদিগকে অনেক সহ করিতে হইয়াছে । ক্ষুধার ক্লেশ, অপ- 
মানের যাতনা, নির্যাতনের মর্ম পীড়া তাহাদিগকে অনেক ।সহিতে 
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হইয়াছে । অনেক দিন আপনি অনাহারে বা অল্লাহারে থাকিয়া স্বামী 
পুত্রের সেবা করিতে হইয়াছে । অনেক সময়ে, যখন স্বামী যুদ্ধে বা 
বন্য জন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ 
করিয়া! ত্বামীর রুগ্রশয্যার পাঁর্খে বসিয়া ধাঁত্রী এবং চিকিৎসকের কার্ধ্য 
প্রাণপণে করিতে হইয়াঁছে । নিজের শ।রীরিক স্বাস্থা, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, 
সাংসারিক সুবিধা,অস্মুবিধা,সকল ভুলিয়া সেই রোগীর সঙ্গে রোগী হইতে 
হইয়াছে । আবার সেই সকল উদ্ধত, নির্দিয়, ক্রোধপরবশ আদিম অসভ্য- 
দিগের হন্তে অনেক সময়ে অপমানিত, তিরক্কত, প্রহারিত হইতে হই- 
রাছে, অথচ কান কথা কহিতে সাহস হয় নাই, প্রতিবিধানের কোন 
চেষ্টা করিতে পারে নাঁই--বাঁণবিদ্ধা ভরিণীর হ্যা নীরবে, নিভৃতে মর্- 
পীড়ায় আপনি পীড়িত হইয়ছে। রাগ, দ্বেষ, অভিমাঁন সকলে জলাগুলি 
দিয়! সেই অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে আবার সাহচর্ধ্য করিতে হ্ইয়াছে। 
গৃহপাঁলিতা হরিণীর স্টায়ঃ যে হস্ত বধাঁর্থে শূল উত্তোলন করিয়াছে, দেই 
হস্তই আবার আঁদরে লেহন করিয়াছে । বর্ধাসম্তত কর্দমরাশির নায়, 
যে পদে মর্জিত হইয়াছে, সেই পদই আবার জড়াইয়া ধরিয়াছে, যে 
মুখের বাঁক্যবিষে মর্ষে-মর্ষে বৃশ্চিক দংশন হইয়।ছে, সেই মূখে হাসি 
দেখিবার জাই আবার সহস্র উগ্চে।গ করিতে হইয়াছে-হ্ৃদয়্ের গরল 
হদয়ে লুকা ইয়া মুখে মধু-বর্ষণ করিতে হইয়াছে । এ সকলই তাহাদিগকে 
নীরবে সহা করিতে হইয়াছে; কাহারও কাছে আপনার মনের কথা, 
মর্দের বাথা প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাঁই, কেন না ষর্গি তাহা কোঁন 
প্রকাঁরে স্বামীর কর্ণে উঠে, তাহা হইলে বিত্রাউ পিয়া! যাইবে__অধিক- 
তধ অপমানিত, তিরন্কত, প্রহারিত হইতে হইবে--হয়্ ত গৃহব হি্কৃত, 
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সুতরাং আশ্রয়শূন্ হইতে হইবে হয় ত প্রস্তর কুঠারাঘাঁতে মরিতে 
হুইবে_হয় ত অনাহারে মরিতে হইবে । সেই জন্ত তাঁহার! সবই 
মনে মনে সহা করিয়াছে। যদি চক্ষে জল আসিয়াছে, তাহা! চক্ষেই 
শুকাইয়াছে। যদি অন্তুর বিদীর্ণ করিয়া! বিষাঁদ নিশ্বাস+ উঠিয়াছে, 
তাহা অন্তরের অন্তরেই বিলীন হইয়া গিরাঁছে। স্ফীত হৃদরের ব্যথা, 
সেই স্ফীত হৃদয় ব্যতীত আর কেহ জানে নাই; কাতর প্রাণের 
কথা, সেই কাঁতর প্রাণ ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই । যখন নিতান্ত 
অসহা হইয়া উঠিয়াছে, তখন হয় ত নিকটবপ্তিনী তরজিনীর তরঙ্গে 
আপনার নয়নের তরঙ্গ মিশাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে--হয় ত কুটির- 
পার্স্থ বনভূমি সঞ্চারী আলম্যমস্থর বাযুতে আপনার নৈরাশ্যকাতর, 
যাঁতনাঁগীডিত, উদাস্তবিবশ অন্তরের শ্বাস লুকাইয়া রাখিয়। আস- 
য়াছে--জীবলোকের সহনুত্ভতি আহ্বান করিতে বাঁ মনের কথা প্রকাশ 
করিতে কখন সাহস হয় নাই । এইরূপ সহা করিয়া স্ত্রীচরিত্রে সহি- 
ফুতা এবং চিত্তসং্যম গুণ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে । উত্তরাধিকার 
নিয়মে তাহা ্্ী-চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে । এখনও আমর! দেখিতে 
পাই, পুরুষের অপেক্ষা শ্বীলোকের সহিষ্ণুতা অধিক। প্রাচীন কালে 
যে তাহারা রোগে, শোকে, অনাদরে, নির্যাতনে, অপমানে, পীড়নে, 
মর্শপীড়াঁ়, কষ্ট, আর্ত, স্ষপ্, পীড়িত, ব্যথিত, মর্মাহত হইয়াও গৃহ্ধশ্শে 
উদাসীন বা স্বামিসেবাঁয় বিরত হইতে পায় নাই--গৃহধর্শে উদাসীন 
হুইলে বিলি-ব্যবস্থার অভাবে পরিবাঁর উৎসন্ন গিয়াঁছে__স্বা মী-সেবায় 
বিরত হঈলে জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে-সে কঠোর শিক্ষার 
ফল এ পর্যযস্ত স্্রীচরিত্রে জাদ্্বল্যমান। যে পীড়া হইলে পুরুষ গার? 
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বীণাবাদিনী | 


করিতে পারে না, স্ত্রীলোক তদপেক্ষা উগ্রতর পীড়া লইয়াঁও গৃছ- 
কার্ধ্যে সাধ্যান্থপারে সাহা করে। যে ব্যাধিতে পুরুষ ইহলোক পর- 
লোক ভূলিক্স] যায়, তদপেক্ষ! শত গুণ তীব্রতর ব্যাধির যাঁতনার মনধ্যও 
স্বীলৌকে সামান্ঠ গৃহকার্্যটিও ভুলে না--ছোঁট ছেলেটি ছুধ পায় নাই, 
বড় মেয়েটির স্নান হয় নাই, স্বামীর তাঙ্গ প্রস্তুত হয় নাই, চৌকাষ্ঠে 
জল পড়ে নাঁই, ঠাকুরঘরে ঝাঁইট দিলে কে, ষাতনার মৌহেও এই 
কল তাঁহার জপমাঁলা হইয়া থাকে । কুলীনকুমাঁরী চিরকৌমাধ্যভার 
বহন করিতে অপারগ নহে। বালবিধবা চিরবৈধব্য যন্তরণারূপ নিয়ত 
্রজ্বলিত রাঁবণের চিতা বুকে করিয্পা বহিতে অসমর্থা নহে । তুমি 
তাহার উপর সহস্র অত্যাচার কর, তবু সে তোমা বৈ জানে না। তুমি 
তাহাকে পদাঁঘাঁত কত, তবু সে তোমার পদারবিন্দ ব্যতীত আর কিছু 
ভাবে না। তুমি প্রমোদগৃহ হইতে নিশীথে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর, সে 
তোমার আঁশাপথ চ।হিয়া বসিয়া থাকে--তোঁমার আহাধ্য কাছে 
করিয়া তোমাঁর জন্ত জাগিয়া বসিয়া থাকে--পল যায়, দণ্ড যায়, প্রহর 
যায়, সমান বসিয়া আছে। চন্দ্র উদয় হইয়া তাহাকে যেখানে দেখে, 
অস্ত যাইবার সময়েও তাহাকে সেইখানে দেখিয়া যায় । শেষে চন্দ 
অস্ত যায়ঃ নক্ষত্র সকল এক্ষে একে" নিবিয়া যায়, রাত পোহাইয়া যায়, 
দিগঙ্গনারা উপরের নীলসাঁগরের পূর্ব উপকূলে সুবর্ণ বালুকা একবার 
গুপীক্ৃত করিয়া, আবার ছড়াইয়া ফেলিয়! দেবখেলা আরস্ত করে, 
তধন হয় ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, একবার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, 
'আবাঁর গৃহকাধ্যে লিগ হইতে যাঁয়। পুরুষকে এতটা সম্থ করিতে হুইলে 
মে হয় ত আঁ্ঘাতী হয়-বিষ খায়, জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় ফাস 
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লাগাইয়া মরে। সহিয়| সহিয়া এতট! সহ হইয়া গিয়াঁছিল যে, অবশেষে 
হিন্দুর মেয়েদের জলন্ত চিতায় ভীয়ন্তে পুড়িয়া৷ মরাঁও সহা হইত । 

স্বীচরিত্রের আর এক ভঙ্গী দেখ। শেক্ষপিয়রের দেস্দিমোনা 
সুন্দরী, যুবতী, উচ্চবংশসম্ভ,তা--কত উচ্চবংশসম্.ত, ধনবান, কুঞ্চিত- 
কেশ, সুন্দর যুব] তাঁহার প্রণয়ের জন্য লালাঁয়িত ছিল-_দেস্দিমোনার 
কাঁহাকেও মনে ধরে নাই । আর ওথেলো-_মুরবংশীয, কুষ্ণকাঁয় বয়সে 
প্রৌট- দেনদিমোনাঁর চিত্ত ওথেলোতে পড়িল। তীহাঁর গৌরব ও 
বীর্ধ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল | 

পঞ্চপাণুবের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ অজ্ছনের উপরই ভ্রৌপদীর সর্বাপেক্ষা 
অধিক ভালবাসা ছিল। আবার মহেন্দ্র তুল্য পাঁচ পাঁচ স্বামী থাকিতেও 
সেই পাঞ্চালী কর্ণের প্রতি মাঁশক্ত ছিলেন। নেপোলিয়ান যখন 
অস্ত্রিয়ার রাঁজধানী ভিয়েনা নগরী অবরোঁধ করেন, তখন অস্ত্রিয়ার 
কোন উচ্চকুলো ভব! নবীনা সুন্দরী ভাহার শৌরধ্যগৌরবে আত্মবিক্রীত! 
হইয়া তাহার জন্ত অভিসারিণী হয়। কেন এমন হয়? কেন সর্ধব 
জনকাঁমনীয়া দেস্দিমোনা ওথেলোর জন্য সর্বত্যাগিনী হইল? কেন 
সতীকুলের আঁদশস্থানীরা দ্রৌপদী কর্ণকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করেন? 
চিন্তাশীল পাঠক বলিবেন, নাঁরী-্বদল্মের উপর বীধ্যেব মোহ বড় প্রবল। 

সামাজিক বৈষম্য এবং সাংসারিক রুতকার্য্যতাঁর একমাত্র মূল 
বীর্য, সে অবস্থায় পরপ্রত্যাশী এবং পর প্রতিপাল্যদিগের সর্বপ্রধান 
এবং অবশ্-স্থাতব্য গুণ _বীর্য্য-পক্ষপাঁতিতা; কেন না, উহা জীবন 
সংরক্ষণের এবং বংশ-প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। 

একাল পর্যন্ত স্ত্রী-জাতিতে সেই আদিম বীর্ধ্যাঙ্গরাগিতা দেদীপ। 
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/- আৌন্দন্থ্য 


মান-_ এখনও স্বী-্দয়ে বীর্যের মোহ অত্যন্ত প্রবল; সৌন্দধ্যের মৌঁভ 
অনেক সময়েই তাহার নিকট পরাস্ত হয়। 

চিরকাল স্ত্রীজাতি সবল ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করিয়! 
আনিয়াছে। সংস্কারবশতঃ এখনও ক্ষমতা দেখিলেই স্ত্রীহ্দয় আকুষ্ট 
হয়। যেখানেই ক্ষমতাঁর বিকাশি দেখে, সেইখানেই স্ত্রী-হৃদয় অবনত, 
অনুগত পদানত হইয়া পড়ে। বেকন একস্থলে বলিয়াছেন যে, দুর্ধিব- 
নীত লোকের পত্রী প্রায় সাধুশীলা হয় । হাব স্পেন্সর লিখিয়াছেন 
যে, তেজস্বী, ক্ষমতাশালী অথচ নিষ্ঠর লোকের প্রতি স্বীলোকের 
আসক্তি যত দীর্ঘকাঁলস্থায়ী হর দর্বাল। নিস্তেজ, মথচ দদ্ধ্যবহারী 
লোকের প্রতি তত হয় না। ইহার কারণ, এই বীধ্যান্ুরাগ, এই 
ক্ষমতা-পক্ষপাঁতিতা, বহুষুগের এই সবল--নিতরের অভ্যাস-লন্ধ 
সংস্কার। 

মূলে এইরূপ ক্ষমতা-_জীবনোপায় সংগ্রহের সহিত যে ক্ষমতার 
সাক্ষাৎ সন্বন্ধ আছে__মুলে এইরূপ ক্ষমতা-পক্ষপাতিতা৷ হইতে ক্রমে 
স্বীচরিত্রে সকল প্রকার শক্তির উপাসনা-প্রবণতা স্থানলাভ করিয়াছে, 
বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। কি ধর্ম, কি রাজবিধি, কি সমাঁজ, যে দিকে 
মাহিয়! দেখিবে, সেই দিকেই শত সহস্র দৃষ্টান্ত, শত সহস্র প্রমাণ 
গ্রাপ্ত হইবে। 

গঙ্গাক্নানে যখন যাত্রী আসে, তখন হাটে, ঘাটে পথে মেয়ে 
ধারে না-_তাহার মধ্যে পুরুষ, সমুদ্রে' জলবিন্দুর ন্যায়, কোথায় পড়িয়া 
থাকে। সাগরসঙ্গমে স্ত্রীলোকের ছেলে ফেলিরা দেওয়ার অনেক, 
কিনবদস্তী প্রচলিত আছে-_পুরুষে ফেলিয়াছে, এরূপ কথা কখন 
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শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পাশ্চাঁত্যভীবপ্লাবিত বঙগদেশে 
আজিও যে দৌঁলছুর্গোৎসব হয়, আজিও ষে শঙ্খ-ঘন্টা' বাজে, হোমাগ্ি 
জলে দেবতা! ব্রাহ্মণের পূজা হয়, অভিথি অভ্যাগতে একমুষ্টি অন্ন পায়, 
সে কেবল স্ত্রী-জাঁতির প্রসাদাঁৎ। বাবু নিজে দেবতা ব্রাহ্মণের বড় 
একটা ধার ধারেন না, কিন্তু কি করের্ন-গৃহিণীর অনুরোধ মহাপগুরুর 
আজ্ঞা, না রাঁখিলে রক্ষ1 নাই। 

রাঁজশক্তি সম্বন্ধে দেখ। পুরুষ যেমন সহজে রাঁজনিয়ম ভঙ্গ করে, 
স্ত্রীলোকে তাহা পারে না, তাহা করে না। যখন কোঁন দেশে রাঁজ- 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন স্ত্রীলোকের প্রায় প্রতিষ্ঠিত রাজশীসনের 
মঙ্গলাকাঙ্কিনী থাকে । 

সমাজে দেখ। যত প্রকার সামাজিক শক্তি আছে, স্্রী-জাতি সক- 
লের ভক্ত । ধন একটা সাঁমাঁজিক শক্তি ; এক্ষণে বোঁধ হয় সর্বপ্রধান 
শক্তি । স্ত্রীচরিত্রে দেখিবে, এশ্বর্যোপাঁসনার ভাঁব অত্যন্ত প্রবল। 
প্রবল বলিয়৷ লক্ষ্মীপৃজাঁয় স্ত্রীলোকের এত ভক্তি, অনস্তব্রতে এত 
আসক্তি। কন্তার বিবাহ দিতে, পিত! দেখেন, বর কেমন__মাতা 
দেখেন, ঘর কেমন--পিতাঁর ইচ্ছা পাত্রটি স্ুপাত্র হয়, সছ্ংশজাঁত হয়, 
সচ্চিত্র হয় লেখাপড়া জানে; মাতার কামনা বিলক্ষণ বিষয়-আশয় 
থাকে, মেয়েটিকে পা! হইতে মাথা পর্যন্ত সোণা-রূপায় ঢাকিয়া, দের। 
স্লী-জাতি-প্রচলিত যে সকল ব্রত অনুষ্ঠানে “কথা” শুনিবার রীতি আছে, 
তাহার সকল “কথাতেই” শুনিবে ত্রশ্বর্যযলাঁভই চরম ফল। জীমুত- 
বাহন, ইথু, য্ঠী-_-সকল অনুষ্ঠানেরই ইতিবৃত্ত বা কথান্স শুনিবে, ব্রত 
ধারিনী, হয় রাজ্বী হইল, নয় অতুল এশবরধ্য লাঁভ করিল, নয় ঘরে লক্্মী 
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অচল্পা হইলেন। রবর্ট বর্টন একস্থলে লিখিয়াছেন-_ অনেক যৌবন- 
শালিনী রূপসী, বুদ্ধ, বুদ্ধিহীন বিকলার্গ অকশ্মশ্যের হাতে আপনাঁকে 
বিসজ্ভন করে-__হয় ত সে বাতে পন্থ, বিংশতি প্রকার গীড়ার আঁধার, 
এক চোঁক কাণা* 'এক পা খেশডা, নাদিকার চিহ্ব মাত্রাবশিষ্ট, মন্তকে 
চুল নাই, মস্তিক্ষে রস নাই, সততা নাই; কিন্ত জমিদারী আছে, টাঁক। 
আছে, স্থতরাং তাহার সব মাছে, স্ৃতরাং দে সকলের অগ্রে প্রার্থ- 
নীয়। রূপ, যৌবন, স্ুখ্য/তি, যশ--যে রমণী কিছুতেই ভুলে না, সেও 
অনেক স্ময়ে অর্থে বশ হয়। 
সত্রীচরিত্রে দেখিবে, নীচের প্রতি ঘ্বৃণ! দৃঢ়সন্বন্ধ। তোমার প্রণয়িনী 
তোমার সহত্র অপরাধ মাচ্ঘবনা করিবেন, কিন্তু তোমার নীচতা মার্জনা 
করিবেন না। যে দ্বিন তিনি তোমার নীচতা দেখিতে পাইবেন, সেই 
দিন নিশ্চয় জানিও তাহার ভালবাসায় ভাটা ধরিয়াছে। তুমি যদি 
তাহাকে সহন্্র অযত্ব কর, ষদি তাহার প্রাণপণ প্রণয়ের বিনিময়ে তিনি 
তোমাকে একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে না পান, একটু মুখের 
হামির সম্বর্ধনাও না পান, যদি তীহার উদ্বেগপূর্ণ দিবস, নিদ্রা শৃন্ত 
রাত্রি, অন্ুক্ষণ মন্্রদাছের বিনিময়ে কেমন আছ' বলিয়া একটা কথার 
কথাঁও না ন্ুধাও, তবু তিনি তোমার প্রেমাকাজ্কিণী দাঁসী হইয়া থাকি- 
বেন? কিন্তু তুমি যদি তাহার অনাদৃত প্রণয়ের কথা লইয়া গর্ব বা 
উপহাঁদ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সেই দিন হইতে তিমি 
তোমার শত্রু । লেড়ী লিউমিনে আপনার অঙ্গের অলঙ্কার পর্য্যস্ত বিক্রয় 
করিয়া প্রণয়ীর অমিতব্যপ্িভার পোষকতা করিতে পারেন-.লোকলাঁজ, 
কুলভয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া! সহস্র অপকর্ম করিতে পারেন, কিন্ত প্রণয়ীকে 
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তেলা-ক্ষ্-্ডর্শ 


জালিয়াৎ জানিয়! আর তাহার চিত্তে চিত্ত বাধিয়া রাখিতে পারেন না। 
পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিলেও 
করিতে পারেন, কিন্তু মনোরমা তাহার হইতে চাহে নাঁ-বঙ্গের 
রাজ্ী হইবার জন্যও বিশ্বাসঘাতকের বামে বপিতে চাহে না। যে দিন 
কলম্কী জর়চন্দ্র বনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতের অধঃপতনের পথ 
পরিষ্কৃত করিতেছিল, সে দিন তাঁহার মহিষী বলিরাছিলেন - 

যবন আশ্রয় যদি প্রতিজ্ঞ! তোমার, 

তশ্করের, পাঁমরের, নীচের আশ্রয়-_ 

কেশাগ্র দেখিতে মোর পাউবে না আর, 

জনমের মত নাথ হইন্ু বিদীয়। 

বিধবা হইয়াছি ঘবে করিব শ্রবণ, 

সেই দিন পুনর্ধার জনমের তরে, 

একত্রে চিতার বক্ষে করিব শয়ন, 

বক্ষে করি দেহ তব ভাঁকিব ঈশ্বরে - 

এ জনমে এই শেষ, যেন জন্মান্তরে 

বীরপতি করি তোমা সমর্পেণ মোরে , 

টিভির মেয়ে, ইহাঁর অধিক আর কি বলিবে? 
যে হৃদয় চিরকাল শক্তি ও ক্ষমতাঁর অনুরাগী, ভীরুত! এবং দৌর্ববল্য 

অবশ্যই তাহার বিরাগভাজন ও দ্বুণাস্পদ হইবে। সেই জন্য মুখচোরা, 
মেয়েমুখো পুরুষ স্ত্রীলোকেরও উপহাসের পাত্র। স্ত্রীলোকে যে বৃদ্ধ 
স্বামীকে দ্বণা করে, তাহাও এই কাঁরণে। বার্ঘক্য দৌর্বল্যের আধার, 
বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব _অলস, অবশ, অসহায়, পরমুখাপেক্ষী, পরাধীন 
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-ল্লুইফ্লৌল্দর্খা 
_শুতে পেলে বনতে চাহে না, বগিলে উঠিতে চাঁহে না, উঠিলে 
চলিতে চাঁহে না। আহার করিয়া উঠিরা এক প্রহর কাল হাঁপাইয়! 
মরে $ আবার তামাক খাইয়া যেরূপ মারাত্বক কাশি কাঁশে, যে রকম 
সাংঘাতিক দম্‌ টানে, মনে হয় বুঝি বৈধব্য ঘটালে। বীর্ধ্যপক্ষপাতী 
রমণীহ্বদয় কেন তাহাতে মজিবে? যুগে যুগে যে হৃদয় ক্ষমতা ও শক্তির 
পূজা করিয়া আসিয়াছে, সে হৃদয় অকণ্মাৎ চিরন্তন সংস্কার ভুলিয়া জরা 
ও দৌর্ধবল্যের উপাঁসনা কেন করিবে? নির্ববাণদীপের দশালগ্ন আলোক- 
বিন্দুতে ঘর আলো হইবে কি? কিন্তু তাই বলিয়া আমরা, ধাহাঁরা 
বুদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, ত।হাদিগকে নিন্দা করি না; ধাহার! 
করিবার ইচ্ছা রাখেন, তীহাদিগকেও ভগ্নোগ্যম করিতে চাহি না; কেন 
না,যাহার। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন, তাহারা প্রায় ভালবাসার কামনায় 
করেন না-. অসময়ে কে কণিবে, এই বিয়া করেন। আর হিন্দুর 
মেঝে, প্রাণের দায়ে না হউক, অন্ততঃ ধন্ের দায়েও অসময়ে করিবে, 
অনময়ে দেখিবে । তবে ইহাঁও বণিয়া রাখ! কণ্তবা যে, বৃদ্ধ ষদি টিক 
যুবা হইতে পারেন, তাহা হইলে বৌধ হয়, যুবতী ভা্যার তত বিরাগ- 





ভাঞ্জন হইতে হন না। বৃদ্ধের শরীরে যদি যৌবনের সজীবতা, চপ- 
ণভা, তেজস্বিতা প্রফুল্লতা, ব্যগতা, উদারতা, উদ্ধমশীলতা, উৎসাহ. 
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পূর্ণতা, আশা, পিপাসা. আসঙ্গলিপ্া থাঁকে, তাহা হইলে রমণীহদয়ও 


বোধ হয় বার্ধক্য ভূলিয়া বৃদ্ধের বশ হয়। তা, না বার মন তৈলই 
পুড়িবে,না রাঁধাই নাঁচিবে। 
এতক্ষণ আঁমর1 ঘাঁহা বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি সত্য 
হয, যদি সত্যই নারীহ্বদয় তেজস্থিতা ও শক্তির পক্ষপাতী হয়, যদি বাঁস্ত- 
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বিকই নারীপ্রকৃতিতে সকল প্রকার দৌর্ধল্যের প্রতি অশ্রন্ধা বদ্ধমূল 
থাঁকে, তাহা হইলে স্ত্রৈণ পুরুষদিগকে আমরা একটু সাবধাঁন হইতে 
বলি। স্ত্ণৈতো মানসিক দৌর্ধল্য ব্যতীত আঁর কিছুই নহে। যে 
নিজে অক্ষম, সেই অন্যের উপর নির্তর করে; যে আপনাঁর পথ আপনি 
দেখিতে পাঁয় না, সেই পর প্রদর্শিত পথে চলে। তাহার উপর আঁবাঁর 
ষে ব্যক্তি বর্ণজ্ঞানশূন্যা, সংসারবৌধ-বিবর্জিতা, অন্তঃপুরবদ্ধা, দূরদর্শন- 
বঞ্চিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার নায় ছুর্বলচেতা আর 
কে? পুরুষের দ্বারায় স্বীলৌক পরিচাঁলিতা, ইহাই স্ত্ী-পুরুষের 
স্বাভাবিক অবস্থা । পুরুষের উপর নির্ভর করিবার দিকে স্ত্রী প্রকৃতির 
নৈসর্গিক টান। সুতরাং পুরুষকে স্ত্রীলোকের আচলধরা হইতে 
দেখিলে স্ত্রীলৌকে অবশ্তই তাহাকে মনে মনে অবজ্ঞা করিবে। 
ধাহারা মনে করেন যে, স্ত্রীর কাছে “রামবল্লভ' হইয়া থাঁকিলে এবং 
স্বীর সকল কথায় মোসাহেবের মতন “আজ্ঞা হা" করিলেই স্ত্রী বড় ভাঁল- 
বাঁসিবে, তীহারা বড় ্রান্ত। রামবল্লভ শ্রেণীর পুরুষকে কনম্মিন্‌ কালে 
কোন স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে নাঁ_তাহা তাহাদের প্রক্কৃতি- 
বিরুদ্ধ। তবে, আপনার প্রতৃত্ব বজায় রাখিবাঁর জন্য হয় তবেশ 
খাঁতির-যত্ব করিবে, ধর্ম ভাবিয়া! হয় ত বাহিরে শ্রদ্ধা করিবে? কিন্ত 
যাহার নাম ভালবাসা, যে মর্শাত্তিক নেশায় অন্তরাত্মী পর্যন্ত বিভোর 
হইয়া থাকে, তাহা কন্মিন্‌ কালে কোন রামবল্লভ কোন স্ত্রীলোকের 
নিকট পায় নাই, পাইবে না। 

সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি বাহ্‌ লক্ষণ দেখিয়। অন্তরের ভাব অতি সুন্দর 
অনুভব করিতে পারে । অসভ্যাবস্থায় এই শক্তির অনুশীলন এবং বিকাশ 
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স্কিন স্পট 


তাহাদের জীবন রক্ষার জন্ত আবশ্ঠক হইয়াছিল। সে সময়ে ষে 
স্বীলোক স্বামীর বা আশয়ীভূত পুরুষের ক্ষুদ্র একটু অঙ্গ-সধ্চালন, ক্ষন 
একটু কণম্বর, অতি সামান্য একটু মুখের ভাব,পধ্যবেক্ষণ করিয়া! তাহার 
হৃদয়ের উদীয়মান বেগ তৎপরতার সহিত বুঝিতে পারিয়াছে, সে অনেক 
বিপদ এড়াইতে পারিয়াছে। দার্শানকেরা বলিয়া থাকেন, 
“স্বীলোকের সহজ জ্ঞান অধিক এবং পুরুষের বিচারশক্তি অধিক। 
যে সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের সহজাত সংস্কার আছে, সে বিষয়ে যদি 
আমরা ক্ত্রীলোকের পরামর্শ লইয়! চলি, তাহা! হইলে নিঃসন্দেহ সংসার 
অধিকতর সুখের হয়। যে সকল স্থলে স্ত্রীলোকের অন্ুগমন পুরুষের 
পক্ষে কর্তব্য নহে, সেই সকল স্থলেই আমরা তাহা করি বলিয়াই দৈন- 
ন্দিন জীবনে এত উৎপাত, সংসারে এত বিভ্রাট । 

স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অনেক অগ্রে পরিপকতা বা যৌবন 
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ পুরুষের অনেক অগ্রে 
সংরুদ্ধ হয়_ স্ত্রীলোক পঞ্চদশ ব্পরেই যুবতী, পুরুষ বিংশতি বংসরেও 
বালক। কেন এরপ হয়? ইহার কারণ এই যে, ্ীলোককে গর্ত 
ধারণ করিতে হয় বলির কতকটা জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করা তাহাদের 
পক্ষে আবশ্তক। যে জীবনী-শক্তি দ্বার! পুরুষের শারীরিক বিকাশ 
অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্যন্ত চলিতে থাঁকে এবং যাহা সেই বিকাঁশে 
ব্যয়িত হয়, স্্রীলোককে গর্ভধারণের জন্য সেই জীবনী-শক্তি সঞ্চর 
করিতে হয় এবং সেই জন্ত তাহাদের যারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত 
অল্প বয়সে বন্ধ হুইয়! যায়, এরূপ না হইলে গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। 
ইহার অব্যবহিত ফল এই যে, কর্্মশীল অক্গপ্রত্যঙ্গ এবং কর্্রপরিচার্লক 
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মস্তিষ্ক, উভয়ই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কতক পরিমাণে ক্ষুত্র এবং 
দুর্বল। এতন্নিবন্ধন স্ীলোকের মানসিক বৃত্তিনিচয়, পুরুষের ন্যায় 
বিপুলতাসম্পন্ন নহে, অর্থাৎ এ সকলের সাধারণ সামর্থা অপেক্ষাকৃত 
অল্প। ইহার আধ্যাত্মিক ফল এই যে, বস্তবিশেষের সন্ন্ধাতীত বিচার- 
শক্তি স্ত্রীলোকের বড়ই দুর্বল ; দূরবর্তী ফলাঁফলে লক্ষ্য রাখিয়া! তাহার! 
কাষ্য করিতে পারে না। সেই জন্ দেখিতে পাওয়! যায় যে, সন্তানের 
পরম মঙ্গলাকাঁজ্ফিণী জননীও পীড়িত শিশু পুন্্রটার রোদন বন্ধ করিবার 
জন্য অনাষাঁসে আপন হাতে করিয়া কুপথা দিয়া থাকেন--চিকিৎসকের 
নিষেধ রক্ষা করিতে পারেন না। ন্যায়পরতার ভাব স্ত্ীচরিত্রে অত্যন্থ 
হীন-স্ত্রীলোকে আপন ব্যবহাঁরকে আপন আপন অন্রাঁগ বিরাঁগ 
হইতে বিুজ করিতে পারে না-যে প্রীতিভাজন, তাহার কোন দৌৰ 

দেখে না, থে অগ্রীতিভাজন/ ভাহাতে কোন গুণ দেখিতে পায় না। 
চিরকাল স্ত্রীজাতিকে পুরুষের মন রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, মন 
পাঁইবার জন্য ফত্ব করিতে হইয়াছে, চিত্তাকর্ষণের জন্য সহম্ত্র উদ্যোগ, 
সহন্র অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে--শরীর সাঁজাহিয়া নয়ন ভুলাইিতে, 
বাক্যবিন্তাসে কর্ণ জুড়াইিতে, হাঁসি চাহনিতে মন মজাঁইতে, সেবা দ্বারা 
চিত্ত বীভূত করিতে হইয়াছে । এখন দেখিতে পাই, স্ত্ীচরিত্রে এই 
সকল ভাবের বড়ই আধিপত্য-_সংস্কারবশতঃ যাহা বদ্ধমূল হইয়াছে, 
উত্তরাধিকার নিয়মে তাহা এখনও বিদ্যমান এবং প্রয়োজনবশতঃ আজিও 
দেদীপ্যমান। সেই জন্য আজিও স্ত্রীচরিত্রে পুরুষ ভূলাইবার, পুরুষ 
মজাইবার উপযোগী চেষ্টা অত্যন্ত বলবতী- নানাবিধ বিলাঁস-বিভ্রমের 
উচ্ছ সিত জী দেই ভন্ স্ত্রীলোকের চরণে অলক্তকঃ কটাতে কিন্বিণী, 
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মধরে মিসি, নয়নে কজ্জপঃ খেপাঁয় ফুল, কাণে দুল” অপাজে কটাক্ষ, 
বচনে সুধা। সেই জন্যই আজ কালকাঁর পটের, বিবিরা পাউডার 
মাখিতে বাস্ত, গৃহ-কর্শে ত্রযন্ত, সংসারধর্শে উদাসীন__কেবল ইচ্ছা, 
এই সংসার উদ্যানে গোলাপ হইয়া ফুটিয়। থাকেন, আর লোকে যেন 
তাহাদের রূপ দেখিয়া পাগল হয় এবং হায় ভাঁয় করিয়া মরে। সেই 
জন্যই ইউরোপীয় সুন্দরীর ক্ষীণমধ্যা ভইবাঁর জন্ কটিপীড়ন, মূখে কৃত্রিম 
রঞ্জন, মাথায় পরচুলা। সেই জন্ত অসভ্যাবস্থায় রমণীদিগের সর্ববাঙ্গে 
উক্কি এবং চীনদেশীয় স্ন্দরীদিগের সুকোঁমল পর্দে লৌহপাছক1। সেই 
জন্যই স্ীলোকে প্রতিবেশিনীর রূপের প্রশংসা সহা করিতে পারে না এবং 
সেই জন্াই আপনার বয়স লুকাইবাঁর অভিপ্রায়ে শত মিথা। কথ! বলে। 
সেই জন্যই স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের জন্য এত লালদা-_কর্ণভূষাঁর দায়ে 
কাণ ছি'ডিয়া পড়িতেছে, তবু তাঁভা না পরিলেই নয়-_-সহজে পর! অসাধ্য 
হইলে চুলের সঙ্গে বাধিয়াঁও পরিবে। বে সুন্দরী কাঁকের ডাঁক শুনিলে' 
মচ্ছা যান, তিনিও অলঙ্কার বলিয়া! আঁধ মণ পোনা ভার বহন করিতে 
অতিযাত্র ব্যগ্র। 

বু যুগব্যাপী এই চেষ্টা ও শিক্ষার ফলে প্রীতি আকর্ষণের উপযোগী 
গ্রণসকলও স্ত্রীজাঁতি উপার্জন করিয়াছে। স্ত্রীলোকের কথাবার্তা, ভাব 
তঙ্গী, ব্যবহার, মাঁনসিক প্রকৃতি, সকলই গ্রীতি আকর্ষণের উপযোগী ;-- 
কণ্ঠস্বর মধুর, অঙ্গবিন্যাস ললিত, কথাবার্তা কোমল, ব্যবহার আনুগত্য 
এবং আপ্যায়িত-পরিপূর্ণ। পিতা-মাতার পীড়া হইলে, শিশু পুক্রটি 
একবারও তাহার খেলাধুল! তুলে না, হয় ত একবারও কাছে আসিয়া 
বসে না,কাছে আসিয়া দেখে না; কিন্তু শিশু কন্ঠাটি রুপ্নশষ্যাতলে 
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বলিয়া! তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অন্ুপারে সেবা! করিতে ক্রট করে না। ইহার 
অর্থ এরূপ নহে যে, কন্ত(র কর্তব্যজ্ঞান অধিক অথবা খেলাধূলার 
আসক্তি অল্প ;-_ইহা৷ স্ত্র-পুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার নিদর্শন | বয়- 
সের একটা নির্দিষ্ট সীম! পার হইলে পুরুষে আর নৃতন বন্ধুত্ব সংস্থাপন 
করিতে পারে না; স্ত্বীলৌকে সমস্ত জীবন ভরি] তাহা পারে । কেন 
না, পরান্থগত্যের ভাব তাহাদের প্রকৃতিতে বন্ধূল। এই কারণেই 
বৌধ হয়, স্ত্রীলোক অনভ্যন্ত নূতন অবস্থায় পড়িলে তাহারই সহিত 
মিলিয়া! মিশিয়া থাকিতে পারে--যে কোন সংসর্গে পড়ুক না কেন, 
ইচ্ছা থাকিলে বনিবনাও করিয়া! চলিতে পারে। এক বয়সের স্ত্রী ও 
পুরুষের মধ্যে দেখিবে, স্ত্রীলোক অধিকতর নুল্পঈট, পরিষ্কার ও ধারা- 
বাহিকরূপে কথা কহিতে পারে। ইতর জাতীয় কোন পুরুষ এবং 
তাহার পত্বী ষদি একত্র তোমার কাঁছে কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে, 
পরামর্শ লইতে বা অভিযোগ করিতে আইনে, তাহা হইলে দেখিবে 
ষে, স্ত্রীটিই দরদাম করে বা বজ্ব্য কথাগুলি বলে; তাহার স্বামী নীরবে 
পার্খে বা পশ্চাতে ঈীড়াইয়া থাকে, _ঢাঁকের বাঁমার মত, সঙ্গে থাকিতে 
হয়, তাই থাকে, কিন্তু কোন কাজে লাগে না। 

স্বীজাতি ভাবপ্রধান, পুরুষ জ্ঞান প্রধান--পুরুষের হৃদয় তাহাদের 
জ্ঞানের দ্বারা শাদিত, স্ত্রীলোকের জ্ঞান তাহাদের হৃদয়ের কাছে 
নগণ্য । বিচারশক্তির হীনতা এবং হ্ৃদন্নের প্রবলতা স্ত্ীচরিত্রে নানা- 
রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 

স্ত্রীলোক কোন বস্তলাঁভের জন্য বাঁ কোন কাঁধ্য করিবার জন্য লালসা" 
কতী হইলে, তুমি কোন প্রকারে তাহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত 
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করিতে পারিবে না। তুমি হাজার বুঝ|ও, হাঁজার তর্ক-যুক্তি প্রদর্শন 
কর, হাজার বিদ্প বাঁধা নির্দেশ কর, কিছুতেই বুঝিবে না, কিছুতেই 
মানিবে না। তোমার গৃহিণীর যদি একখানি নৃতন অলঙ্কার লইবার 
পাধ হয়, তাহ! হইলে যতক্ষণ তাহা না পাইবেন, ততক্ষণ তোমায় ছাঁড়ি- 
বেন না--তোমাঁর অর্থাভাব এবং খণদায়ের কথা মনে করিয়া! নিবৃত্ত 
হইবেন নাঃ দশ দিন পরে দিব বলিলেও শুনিবেন না! । সহজে না 
পাইলে কীদিবেন, কাটিবেন, চুছি*ড়িবেন, মাথা ভাঙ্গিবেন। দিবা 
রাত্রি কাণের গোড়ায় ঘ্যান ঘ্যান করিয়া হাড় জালাতন করিয়া তুলি- 
বেন। স্ত্ীলোকে শ্রীক্ষেত্রে যাইতে উদ্যত হইলে কে কৰে তাহাকে 
পথরেেশের কথ! বলিয়! নিরস্ত করিতে পারিয়াছে? ইহার অর্থ এই যে, 
স্বীন্বদয় এমনই বেগশা'লী যে, অভিলীষের গতি তাহার! ইচ্ছা করিলেও 
বোধ করিতে পারে না। এই জন্যই মহাঁকবি কালিদাস উমার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন,_-"কঃ ঈপ্িতার্থস্থিরনিশ্চয়াং মনঃ পর়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতী- 
গ্রয়েৎ |” 

বাস্তবিকই স্ত্রী-চরিত্রে স্ত্রীহ্নদয়ের এমনই একাধিপত্য যে, সে হৃদয় 
আবেগসক্ুন্ধ বা আকাঙ্ষ।ঘ্বিত হইলে তাহ ছুর্দমনীয় হইয়া উঠে__ 
উচ্ছ'দিত তরক্দিণীর ন্যায় যাহা সম্মুখে পড়ে, তাহাই ভাসাইকা লইয়া 
যায়-বিদ্ব বাধা কিছুই মাঁনে না, কিছুতেই সে বেগ রোধ হয় না। 
জনক-নন্দিনী সীতা আদর্শ হিন্দুললনা। তিনি রাজার দুহিতা, রাঁজার 
বধূ, রাজার মহিষী; আশৈশব রাঁজভোগে অভান্তা, বাঁজন্ুখে 
লানিতা__ছার সোন! রূপা তাহার চক্ষে আবর্জনার স্তায়, পথের ধূলির 
স্তায় অতি অকিঞ্চিংকর বলিয়। প্রতীয়মান হইবারই কথা। সেই সীতা 
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কিনা একটা সামান্য সোনার যুগের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন 
না; প্ররূত মুগ ষে কখন সোনার হক না, ইহাঁও বুঝিলেন না । না 
পারিয়! ন] বুঝিয্া, কি দাঁরুণ ঘটনাই ন। ঘটাইলেন, কি বিষম কাগুই 
না বাঁধাইলেন! এইরূপ সব্ধত্র ! আজ এই বাঙ্গাল! দেশে দেখিতেছি, 
ঘরে ঘরে বন্ধুবিচ্ছেদ হইতেছে, ত্রাতৃবিচ্ছেদ হইতেছে, উপযুক্ত পুত্র 
মাতাকে গৃহবহিষ্কত করিয়া দিতেছে, পরস্পর কলহ করিয়া কত সোনারি 
সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, কত সমৃদ্ধ গৃহস্থ এক মুষ্টি অন্ের 
কাঙ্গাল হইয়া পড়িতেছে, এ সকল অনর্থের মূলই স্ত্রীলৌক। আমরা 
তিন চারি পাতা ইংরেজী পড়িয়া স্ত্রীকে ইঞ্টদেবতার অধিক করিয়া 
তুলিয়াছি, স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি বলি- 
যাই ত এত বিভ্রাট । এই জন্গই ত দুরদর্শী পণ্ডিতের! বলিয়াছেন, 
“ল্লীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী |” 

্ত্রীচরিত্রে দেখ! যায় যে, স্ত্রীলোকের হৃদয় রি তমাত্র কেশ- 
শালী, এবং তাহাদের বিচাঁরশক্তি অতিমাত্র ছূর্বল। ক্ত্ীহ্বদয় এইরূপ 
প্রবল, বেগশালী ও ছুর্দমনীয়, শ্্রীলোকের বিচারশক্তিও এইরূপ 
দুর্বল এবং মানসিক বলও সেইরূপ অকিঞ্চিতকর। দূরদর্শী, 
সুঙ্দর্শা, তত্বদর্শী শান্ত্রকারেরা ইহা বুঝিতেন বলিয়াই হিন্দুসগাজে 
স্বীলৌকের জন্য এত সাবধানতা । সেই জন্যই তাহার! বিধান করিয়া- 
ছেন যে, স্ত্রীলোক চিরদিনই কাহারও না কাহারও বশবস্তিনী হইয়া 
থাকিবে। তাহাদিগকে স্বাঁওন্ত্য অবলম্বন করিতে দেওয়া অবিধেয়। 
আপন বুদ্ধিতে চলিতে দিলেই তাহারা একটা! না একটা খনিষ্ট ঘটাইয়া 
বসিবে। এই জন্ই শাস্ত্র বিধান,-- 
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পিতা রক্ষতি কোমারে ভর্তী রক্ষতি যৌবনে । 
পুক্রাশ্চ স্থবিরে তাবে ন স্ত্রী স্বাতন্র্যমহতি ॥ 
গ্বীলোক পুণ্যপথাবলম্বিনী হইলে স্বর্গের দ্বার পধ্যন্ত না গিয়া! নিবৃত্ত 
হয়না । পক্ষান্তরে, পাপের পথে একবার£পদার্পণ কৰিলে, তাহার 
চরম সীমায় না গিয়া ছাড়ে না। 


মাদাম দে স্তেল বলিয়াছেন,-_ভালবাসা পুরুষের জীবনের একটা ! 
প্রদঙ্গাতীত_ উপকথা (10590) ॥ স্ীজীবনের ইহ! সম্পূর্ণ ইতিহাস। 
প্মের পাত্র পুরুষের অনেকটা আনন্দ বাঁ সুথসম্বদ্ধন মাত্র; কিন্ত স্ত্রী- 
লোকের জীবনাঁবলম্বন। বিরহে পুরুষ একটা স্থৃথে বঞ্চিত হব; কিন্তু 
স্বালৌক একবারে অবলম্বনশূন্ত হইয়া! পড়ে । তাই বিরহে পুরুষ অস্থির 
হয় মাত্র; স্ত্রীলোক একবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে-_সংশ্রয়-তরু-চ্যুত ব্রততীর 
ম্যার মাঁটীতে পড়িয়া মাটী হইয়া যাঁয়। কালে পুরুষ বিষয়ীস্তরে ম্ঃ- 
সংবেগ করিয়া, সংসারের সহমত কর্তব্য, সহস্র আকর্ষণের মধ্যে, প্রিরজন- 
বিরহ প্রায় ভুলিয়া বায়; কিন্ত স্্ীলৌক এক সেই ধ্যান ধরিয়া, শুকাইয়া 
কাইয়া, অবশেষে মরি] যাঁয়। এই মহাবহিতে পুরুষ দগ্ধ হয় বটে, কিন্তু 
মেই স্্ীলোক একেবারে ভম্ম হইয়া যাঁয়। সেই জন্য বিধবার পক্ষে ব্রহ্ম- 
চধ্যই সুব্যবস্থা,__পতির অভাব জগৎপতিকে দিরা পূর্ণ করিতে হয়। 
ঠাহার হ্যা পতি আর কে?-তীহার স্তায় অবলম্বন আর কি আছে? 

চিরকাল পুরুষের কাঁধ্য, সমাজসেবা; স্ত্রীলোকের কাঁধ্য, 
গইসেবা। বহুযুগ ধরিয়া পুরুষ দুরস্থ ও অপ্রত্যক্ষাবলম্বী ) 
স্বীজ(তি বিদ্যমান ও প্রত্যক্ষপরায়ণা | ইহার ফল, যাহা হুই- 
বার ভাঙাই হইরাঁছে। পুরুষের হৃদয়ের বিস্তার ব! প্রশন্ততা 
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অধিক ; স্ত্রীহ্নদয় সংকীর্ণ । ক্্ীলোক পাঁপকে দ্বণা করিয়া পাঁগীকে অঙ্থ- 
কম্পা করিতে পারে না। ঙ্কীর্ণ বলিয়া, সে হৃদয়ের গভীরতা পুরুষের 
অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই স্ত্রীলে।ক যাহাঁকে ভালবাসে, তাহার 
কাছে বিনা মূল্যে বিকাইয়] যায়। পুরুষও ভালবাসে, কিন্ত বিকায় না। 
তাই প্রণয়ে স্ত্রীলোক মজে ; পুরুষ মজে না_কেবল ভজে মাত্র । তাই 
পুরুষের ভালবাসা ব্যক্তিবিশেষের উপর অধিক থাঁকিলেওঃ অন্ঠে 
তাহাতে একেবারে বঞ্চিত হয় না; স্বীলৌকে ভালবাসিলে সমস্ত জগৎ 
তাহার কাছে লোপ হইয়া যায়--পুক্ষ আন্মবিস্বত হয় না) কিন্ত 
স্ীলোক আত্মহারা হয়--আপনাঁতে আর আনি থাকে না। তাই 
প্রেমের জন্ত স্্ীলোক সর্বত্যাগিনী হইতে পারে; পুরুষ তাহা পারে 
না। তাই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বহুজনবললভ; কিন্তু রমণী রাধিকা কৃষ্ষৈক- 
শরণা, কৃষ্টেকপ্রাণা। তাই হিন্দুসমাঁজে পুরুষের দেবতার সংখ্যা নাই। 
স্ত্রীলোকের .একমাত্র দেবতা স্বামী; কেন না, স্ত্ীহদয় এক সময়ে 
একের অধিক দেবতার সেবা করিতে পাঁরে না। সেই জন্যই প্রেমে 
পুরুষ কর্তব্যত্রষ্ট হয় না; স্ত্রীলোক কর্তব্যত্রষ্ট হয়, কেন না, তখন 
তাহার কাছে অন্ত কন্তব্যের আর অস্তিত্বই থাকে না। 

ভিক্টর হিউগো তীহার সর্কোৎকষ্ট উপন্াসে এই মৃষ্ঠিটির উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রকৃত প্রেমের প্রথম সঞ্চারে পুরুষ কথঞ্চিৎ ভীরুতার 
অধীন হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক একটু সাহসী হইয়া উঠে, একটু অগ্রগামি- 
নীত্ব প্রাপ্ত হয়। 

স্ত্রীলোকের বিবেচনা-শক্তি দুর্ববঙ্লা বলিয়া গভীর হৃদয়ের থে 
উচ্ছাসে তাহার সমস্ত সত্ত্বা ভরিয়া বা ভুবিয়া যায়--পুরুষ বিবেচনার 
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শাসনে ইতত্ততঃ করে; স্ত্রীলোক হৃদয়ের আবেগে ছুটিয় ধরিতে চায়। 
একজন যে বেগে সাবধানচারী, আর একজন সেই বেগেই বিবশা, 
আত্মহার! | 

স্্ী-্ৃদয় দুদ্দিমনীয় বেগবান্‌ এবং অন্তর্লাঁন বলিয়া! স্ত্রীলোকের প্রতি- 
হিংসা অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ। ম্বভাবকোমলা স্ত্রীজাতি প্রতিহিংসা-প্রণো- 
দিতাঁ হইলে ব্যাত্রীর অপেক্ষাও ভীষণা ও ভয়ঙ্করী হইয়া! উঠে--সে 
নবনীতন্মুকুমার স্নেহপরিপ্লূত হ্বদয় প্রস্তরবৎ কঠিন ও নিশ্মম হইয়। 
ধাঁড়ায়। এই প্রতিহিংসার বশবর্তিনী হইয়া বৈর-নির্ধ্যাতনের জন্ত 
স্্ীলোকে না করিতে পারে, হেন কর্মই নাই ; তখন তাহার অসাধ্য 
আর কিছুই থাকে নাঁ। উপরন্ত স্ত্রীলোকের স্টায়বুদ্ধি স্বভাবতই 
দুর্বল! বলিয়া তখন স্ত্রীলোক পাত্রীপাত্র ভেদ করিতে পারে না, অপ- 
রাঁধী নিরপরাঁধী তারতম্য করিতে সক্ষম হয় নাঁ_সেই ভীষণ প্রবৃদ্ধি- 
স্রোতে আপনি ভাসিয়া যায় এবং যাহা সম্মুখে পায়, তাহাই ভাসাইয়া 
লইয়া যাঁয়। মহাঁভারত-বর্ণিত অস্কার প্রতিহিংসা ইহার একটি অতি 
সুন্দর, মনোহর, গভীরার্থপূর্ণ অথচ লোমহর্ষণকর দৃষ্টান্ত । 

মপত্বীর উপর বিদিষ্ট! হইয়। স্ত্রীলোকে স্বামীর সর্বনাশ করিল, এক্প 
ৃ্টান্ত বিরল নহে। অবৈধ প্রণয়াকাজ্ষায় নিরাশ হইয়া! ব্যভিচারিদী 
আপন প্রণয়পাত্রকে বধ করিল, এরূপ সচরাঁচরই ঘটিয়া থাকে। এই 
জম্থ অবিশ্বসিনী শ্্রীলোককে কখনই গৃহে স্থান দেওয়া বিহিত নহে। 
সে তাঁহাঁর-পাঁপলালসায় বাধা পাইলে না করিতে পারে, হেন কর্্মই 
নাই। 

সচরাটরই দেখিবে ষে, স্্বীলৌকে কর্তব্যের অবহেলা করিয়। দয়ার 
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ফেব! করিতেছে। উত্তমর্ণের প্রাপ্য খণ পরিশোধ করিতেছে না, 
অথচ দয়াপরবশ হইয়া দান করিতেছে । যা! সর্ববীগ্রে এবং অবস্থয দেয়, 
তাহা! না দিয়া অনু গ্রহের বিতরণে মুক্তহস্তা হইতেছে । ইহাও বোধ হয়, 
সকলে লক্ষ্য করিন্নাছেন যে, মাতার লেহ পুত্র অপেক্ষা কন্যার উপর 
অধিক হয়। পুত্রের জিনিষ, পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া গোপনে কন্যাকে 
দিয়া থাকেন অথচ তজ্জন্ত কোন প্রকার কু অনুভব করেন না-এটা 
যে শন্ায় হইতেছে, ইহা! তাহার মনে উদয়ই হয় না। বধূর সহিত কন্ঠার 
কলহ হইলে, দৌষ যাহারই হউক, মাতা কিন্তু কন্ঠার পক্ষই অবলম্বন 
করেন-_ বধূ সম্পূর্ণ নির্দোষ, কন্সারই ধত দোষ, ইহা জানিয়াঁও তাহার 
পক্ষ হইয়! বধূকে অন্তায় তিরস্কার করিবেন। শুদ্ধ ইহাই নহে, ইহাঁও 
দেখিবে যে, কৃতী পুত্র অপেক্ষা অক্ষম পুত্রের উপর জননীর জেহ অধিক। 
স্ত্রীলোক দয়াঁবতী বটে, কিন্তু দয়াপ্রকাশে তাহ।রা পুরুষের ঠায় 
উদ্ধার ও দূরদর্শী নহে। আডাম 'ম্মথ, এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, 
স্বীলোক পুরুষের অপেক্ষা সাধারণতঃ করুণন্বদয় হইলেও পুরুষের নায় 
বদান্ত হইতে পারে ন1। বিপুল দান করিতে স্্ীলোককে কদাচিৎ দেখা 
বায়। 
পুরুষে পুরুষে/একত্র হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের সকল বক্তব্য 
কথণ ফুরাইয় যায়। স্ত্রীলোঁকে স্ত্রীলৌকে একত্র হইলে দিন রাত অবি- 
রাম চলিতে থাকে, ঝুক্যলে]ত+--অনর্থল-ৰহিতে থাকে । স্ত্রীলোকের 
রসনাকিণু যন বিষ বে একটা অপরাঁদ অছে, সেট মিথ্যাও নহে, অমূ 
লকও নহে। স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় ততটা সত্যশালিতা ও সত্যান- 
রা্সিমী নহে। 





১৮ 


স্ম্ুতিসিআোন্দর্্ 
স্বজাতির আর একটা কলক্ক এই যে, তাহাদের পেটে কথা থাকে" 
না; গোপনীয় কথা তাহারা গোঁপন রাখিতে পাঁরে নাও: ইহার" 
কারণ স্ত্রীলোকের অদৃরদর্শিতা । , 
সংসারের সাধারণ ভার লইয়াছে পুরুষ, বিশেষ ভার লইয়াছে স্্- 
লোক । একে অপরের ভার লইতে গেলে কাহারও কার্য ভাল 
হইত না--অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সমাজের দারুণ অনিষ্ট সংসাধিত 
হইত। 
গৃহস্থালী পরিচালনায় স্ত্রীলোকদিগের আর একটা বিশেষ উপ- 
যোগিতা এই ষে, তাহার! মনুষ্যচরিত্র বুঝিতে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর ' 
তৎপর এবং বাহ্লক্ষণ দেখিয়া সত্বর ও সুন্বররূপে চিত্বভাঁব বুঝিত্তে 
পারে। এই জন্ঠ দেখা যায় যে, পরিবার যত কেন বুছৎ হউক না, সে 
পরিবারমধ্যে যদি একজন পাকা গৃহিণী থাকে, তাহা হইলে কলহ 
বিরোধ শীগ্র উপস্থিত হয় না, এবং গৃহস্থালী ভাঁঙিয়া যায় না। গৃহস্থালীর 
ভার পুরুষে লইলে তাহার অব্যবহিত ফল, পারিবারিক অশান্তি ও নি 
খল!; দূরবর্তী ফল, গৃহস্থালীর ধ্বংস। | 
বহিষ্্গতের ধারাবাহিক সংগ্রাম যেমন স্ত্রীলোকের দ্বার] স্ুুসম্পা- 
দিত হইতে পারে না, গৃহাভান্তরস্থ বিশেষ সংগ্রামেও ৯ 
কৃতকার্য হইতে পারে না। 
আঁমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার ভার ধাহাদিগের হাতে, কাহাঁদিগের 
বুঝ! উচিত ষে, স্ত্রী এবং পুং প্রকৃতি ঠিক এক নহে, স্ত্রীপুরুষের কাধ্য- 
ক্ষেত্রও এক নহে? স্ুৃতরাৎ স্ত্রী এবং পুরুষকে যে গ্রকই প্রণালীতে, 
একই বিষয়ে, একই পরিমাণে শিক্ষিত করিতে হইবে, ইহা জীসিল্। 
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ল্পৌস্দ্য-০২ 


'ভতীহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, স্্ী-পুরুষের আভ্যন্ততিক প্রর্কৃতির 
মধ্যে প্রভেদ বিস্তর ; মনে রাখিতে হইবে যে-_পুরুষ সামর্থ্য, স্ত্রীলোক 
সৌনার্ধ্য ; পুরুষ জ্ঞান, স্ত্রীলোক ভক্তি; পুরুষ সন্দেহ, স্ত্রীলোক বিশ্বাস; 
পুরুষ উৎসাহ, স্ত্রীলোক সহিষ্ণু তা; পুক্রুন বুদ্ধি, স্ত্রীলোক হৃদয়) পুরুষ 
ভোগ, স্ত্রীলৌক যোগ; পুরুষ লীলা, স্ত্রীলোক সন্ত্যাস; পুরুষ অহঙ্কার, 
স্বীলৌক বিনয়; পুরুষ আত্মগত, স্ত্রীলোক আত্মবিস্বৃত; পুরুষ কর্শ, 
স্্রীলোক ধর্ম ; পুরুষ অমরাবত্তী, স্ত্রীলোক বৈকু্। একজনের বীজমন্ত্ 
আত্মসমর্থম আর একজনের বীজমন্ত্র আত্মনিমজ্জন। স্ত্রী পুরুষের 
প্রকৃতিতে নৈসীর্গক প্রভেদ ঘখন এতটা আছে, তখন উভয়ের শিক্ষা যে. 
একরূপ হওয়1 উচিত নহে, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার্য্য। 
পরিতাঁপের কথা এই যে, আমাদের উন্নতিশীলের1 এবং সংস্কার- 
কেরা স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নত।র কথাটা আদৌ . বিবেচনা 
করেন না। বিলাতী জড় সভ্যতাঁর বাহ চাঁক্চিক্যে জানি না, কি 
কুহরু আছে, কিন্ত তাহারই মোহে পড়িয়া তাহারা প্রকৃতির সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত, ঈশ্বরের বিধান ব্যর্থ করিবাঁর জন্য দুরাঁকাজ্জী, স্ত্রীলোককে 
পুরুষ করিবার জন্ঠ বড় ব্যগ্র। ঈশ্বর যাহাঁকে ভাব্প্রধান করিয়াছেন, 
তাহাকে. তীহারা. জ্ঞানপ্রধান করিতে চাহেন; ঈশ্বর যাহা দয়া দিয়া 
গড়িয়াছেন, তাহাতে তাহারা ন্যায়ের খাদ্‌ যিশাইতে চাহেন- ঈশ্বর 
াহাকে উত্তরসাধরক করিয়াছেন, তাঁহার তাহাকে শবসাঁধক- করিতে 
চাহেন।, ভাবিতে গেলে,আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্ররুতির কুন্রম আর. 
ছাল লাঠিতেছে না, ভাহাকে হামিল্টনের বাড়ীর গিল্টি-কর! যেনচাই। 
গ্রকৃতিরকয়াক্ষমযূলাকে.মান্গষের ুবর্ণ-কেয়ুরে: পরিণত করিয়া! ,ষে.কি. . 
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০০০০০: 
লাভ, আমর! তাহা ত বুঝিতে পারি মা । নিসর্গ-তাঁপসীর ধ্যাঁনতঙ্গ 
করা ব্যতীত আমাদের কি আর কোন কার্ধ্য নাই? অথচ প্রতিনিয়ত 
আমরা সেই চেষ্টাই করিতেছি । আমাদের কি দারুণ ছূর্দমরতি বল দেখি? 

্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা ত কিছু নাই। সংসারের এ কর্ম 
ক্ষেত্রে একজন আঁর একজনের সহায়, প্রতিদ্বন্দী নহে। বিশ্বকার্য্য, 
দেবকার্য,_উভয়ের সহযোগিতা ব্যতীত প্রকুষ্টরূপে সম্পাদিত হইতে 
পারে না। একের অভাব অন্তের দ্বার! পূর্ণ করিয়া, একের জ্ঞানে 
অন্যের অঙ্ুরাগ মিশাইয়া, একের উৎসাহে অন্যের সহিষ্ণুতা সংযোগ 
করিয়া কাঁধ্য করিলেই দেবকারধ্য সুসম্পাদিত হয়। উভয়ের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা হইলেই বিশ্বকার্যের ব্যাঘাত। এই প্রতিযোগি- 
তার আমর! প্রশ্রয় দিতেছি বলিয়াই আমাদের দেশে আজ কাল 
এত সজলনয়ন, এত মলিনবদন, এত হতাশ প্রাণ, এত নিক্ষল 
জীবন। প্ররকুষ্ট পথ অবলম্বন করিলে আমাদিগকে এত বিষাঁদনিশ্বাস, 
এত হাহাকার শুনিতে হইত না। প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নাই, 
পুরুষের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা! প্রতিষ্ঠিত হয়, আইস, সকলে 
মিলিয়া সেই চেষ্টা করি। তাহা হুইলেই প্রকৃতির লক্ষ্য আয়ত্বীকুত 
হইবে, নতুবা হইবে ন|। সেই লক্ষ্যকে বিশ্বপতির মহিমা ঘোষণাই 
বল, আর প্রাকৃতিক বিবর্তনই বল, তাহার অর্থ--সৌন্দর্যয। শক্তি, পবি- 
তরতা, প্রফুল্লতা । তাহার অর্থ-_ন্ুখ, শান্তি, জান, প্রেম । তাহার 
অর্থ ধর্ম, অর্থ, স্বর্গ, অপবর্গ। তাহার অর্থ-_মহ্ুষ্যত্ব, মহত্ব, দেবস্ব, 
ঈশবরত্ব। স্ত্রীপুরুষের সহযোগিতাঁতেই এই মহান্‌ লক্ষ্য আরত্ত হইন্বে। 
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চতুর্থ লহরী 
6 বর্ম ( 






॥ 





প্টুয়ো নাযটুয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা” 


প্রথম উচ্ছাস 
সস উত 2 
লেখক--শ্রীঅমৃতলাঁল বসু | 


সৌন্দর্য্য 


সৌন্দর্য ঈশ্বরের শ্বধ্য ; বিশ্বরাজ্যে সৌন্দধ্যই বিধাতার প্রথম ও 
প্রধান দান; এই সংসার সৌন্দর্যের মীধুধ্যে পূর্ণ করিয়াই! জগদীশ্বর 
জীবের জীবনভার মধুময় 'রুরিয়াঁছেন। উষার সীমন্তে সুন্দর সিন্দুর- 
তিলক দেখিয়াই সগ্ভজাঁত শিশুর শুদ্ধ অধরে হর্ষের হাসি প্রথম 
বিকশিত হয়; শশধরকরোজ্জল, তারাদলে ঝলমল নিশার আকাশ 
তাহার জীবনপ্রবাহিনীর ক্ষীণধারাঁয় আনন্দের লহরমালার স্থষ্টি করে । 
মমতামণ্ডিত মাতৃমুখ-মগ্ডলের অতুল সৌন্দর্য শিশুর সম্স্ফুট প্রাগকে 

প্রথম মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে। 
জগথ্জুড়িয়া জগতব্যাপিয়! জগৎছাইয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রহিষ্াছে। 
সোন্ধ্য সকলেই ভাঁলবাঁসে। ধাঁরা-ধৌত শরতের ধরণী যখন সন্ধ্যা 

১৮৫ 
২৪ | 


তাস ১ 


সমাগমে ফুল ভূষায় ভূষিত হ্ইয়া সৌন্দর্যা বিকাশ করিতে থাকেন, 
বিচিত্র রঞ্জিত মেঘাম্বর পরিহিত সুন্দর অন্তরীক্ষ তখন সেই শোভা 
নিরীক্ষণ করিতে থাকে; গভীর নিশীথে সুনীল সলিলরাশি যখন শুন্র 
ফেনহাররাজ্দিতে সাঁজিয়া ফুলিয় ফুলিয় ছুলিয়! ছুলিয়! নাচিতে থাকে, 
তারাগণ তখন ছায়াবূপে সেই রূপ-সাঁগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কুন্ুমের 
সুষমায় বিমোহিত হইয়া পতঙ্গ ফুলের অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে, আর 
পতজের রূপতরঙ্গে প্রাণ ভাসাইয়। দিয়া ফুল আপনার সর্বস্ব উপহার 
তাহাকে দ্রেয়। তরুর রূপে লতা মুগ্ধা আবার লতার রূপজালে তরু 
আপনাকে আবৃত করিয়া ফেলে । এইরূপ কি জড়জগতে, কি জীব- 
রাজ্যে, কি উত্ভিদ উদ্যানে, কি সলিলসম্ভারে, কি নক্ষব্রনিকরে যেদিকে 
ফিরাই আথি সেই দিকেই অনির্বচনীয় সৌনধ্যের ছটা অতুলনীয় 
সৌন্দর্যের ঘটা । সৌন্দধ্যই মাঁনবকে কবি করিয়াছে, প্রেমিক করি- 
য়াছে, পাগল করিয়া রাখিয়াছে। মান্য আরাধনা করিতে শিথিল, 
পূজী করিতে শিখিল, সৌন্দর্য দেখিয়া, সৌন্দর্য্য, অন্তব করিয়া, 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া । বখন কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয় 
তখন সেই জাতি সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে, সুন্দরের আদর, সুন্দ- 
রের উপাসনা করিতে শিক্ষ/ কৰে। একদিন_আহা সে বহুদিনের 
কথা-_-একদিন ভারতবাসী আর্ধ্যগণ সেই উন্নতির চরমসীমাঁয় উপনীত 
হইয়া! কবিতার স্বর্গীয় স্ুুধারসে বস্থমতী প্লাবিত করিয়া! দিয়াছিলেন। 
্ষট দৃষ্ট জগতে সৌন্দর্যের বিচিত্র বৃষ্টি দেখিয়া সৃষ্টিকর্তাকে 
স্্ন্দরের সুন্দর পরম-সুন্বররূপে অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। 
মৌন্য ঈশ্বরের এইবরধ্য বুঝিয়া, সেই সৌন্দর্য্যের সম্মুখে মন্তক অবনত 
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করিতে শিখিয়াই, কুরয্যসোম, বহ্ছিবৃক্ষ; গিরিনদী প্রভৃতিকে দেবাঁসংহা 
সনে প্রতিষ্ঠা করিয়া, কুন্থমচন্দনে কবিতাময়, স্বতিগানে ইহাদের পৃজা 
করিতেন। ন্ুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া সাজাইয়া আরাধনা করিতে 
ভালবাসিতেন বলিয্বাই প্রাণে অন্ুভূত, বচনে ব্যক্ত কবিতীকে 
প্রত্যক্ষ করিবার পিপাস। তাহাদের হৃদয়ে জাঁগরিত হইয়াছিল; তাই 
আলেখ্যপটে পাষাণ ও মৃগ্নয় প্রতিমায় বনমালা-বিভূষিত শিরে-শিখি- 
পাখা-শোভিত শ্ঠামনুন্দর মূর্তির আবির্ভীব! তাই শ্মশানবিহারী রজত- 
বরণ নীলব&ও ফণীফণাভূষিত ভালে শশীশোভিত বক্ষে অক্ষমালা 
বিবাজিত অপূর্ব স্ুন্বর যোগী! সেইজন্যই জগজ্জননীর কাঞ্চনকমল- 
লাঞ্ছিত অঙ্গে এত অলঙ্কার, শ্রীচরণে এত জবাচন্দন, মন্দিরে এত 
ধ্পদীপ ! 

সেই মহিমাময় আধ্যজাতি চলিয়! গিয়াছেন, সেই মনোরম কাস্তি 
হিরগয়-ন্বদয় পূর্ববপুরুষগণ পরমনুন্র পুরুষোত্মের চরণে মিলিত 
ইইয়াছেন, কণ্তিত-শশ্য ভারতক্ষেত্রে আমরা! কতকগুল! আবর্জনামান্র 
পড়িয়া রহিয়াছি। 

সৌন্দর্য্যের আদর আমাদিগের নিকট হইতে লোপ পাইয়াছে। 
সন্দরের অর্থই আমর! বিকৃত করিয়া লইয়াছি। প্রেমের পবিত্র 
পদ্মাসনে পাঁশব কাঁমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া রূপকে এ মনুষ্যত্ব-ধ্বংশকারী 
অপদেবতার স্থুরাপাত্র-বাহিনী সেবিকাঁর কার্যে নিষুক্ত করিক্নাছি। 

০ ক্ষ ১ ১ নী ০ 

সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য; স্বাস্থ্য রক্ষা নির্ভর করে 

সঘমের উপর । সংযম কথাটা গুনিয়াই কেহ শিহরিয়া উঠিবেন ন| ; 
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ৃ 
সকল পুরুষ যে খষি তপন্বী হইবেন, এমন আশা আমি করিতেছি 
না এবং সমস্ত নারীকেই বিধবার স্তায় ত্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিতেও 
বলিতেছি না। অ।হার-নিদ্রা, বেশ-ভূষা, শ্রমবিরাম, বিলাস-বিহার 
প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করিয়] চলার নামই সংঘম। প্রত্যহ 
প্রত্যুষে স্বভাব শীতল জলে স্নান করিলে দেহ মন প্রফুল্ল হয়, বর্ণে 
ওজ্জল্য আসে, অক্গপ্রত্যঙ্গের জড়তা দূর হয়; নয়ন প্রদীপ্ত ও 
কেশের শ্্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অতিতোঁজন স্বাস্থ্যভঙ্গকারী ও সৌন্দর্যে 
বিষম শক্র। অতিভোজনের বহুবিধ দোষের মধ্যে ছুটি বিশেষ করিয়া 
উল্লেখ করিতেছি); কি পুরুষ, কি স্ত্রী অপরিমিত ভোঁজ্যে জঠর 
ভারাক্রান্ত করিলে উভয়েই লম্বোদর হইয়া! পড়েন, আর সুন্দরীর দৃঢ় 
উন্নতবক্ষও পূর্ণযৌবনে শিথিল ও অবনত হইয়া পড়ে। সর্বদা নিজের 
দেহকে বিমল পরিচ্ছন্ন রাখিবে, পরিষ্ার দেহে বিমল বসন পৰিতে 
স্বতংই ইচ্ছা হইবে, আবার বসনথানি পরিচ্ছন্ন হইলে কখনই অপরি- 
কার স্থানে বসিতে বা মলিনশয্যাঁয় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইবে না। 
সুতরাং একদেহকে পরিক্ষার রাঁখিলে তোমার মন তোমাকে 
পরিচ্ছন্ন আঁসনে বসাইবে, পরিষার শষ্যায় শয়ন করাইবে, পরি- 
ফার বস্তর সংস্পর্শে আনিবে এবং পরিষ্কার সঙ্গী বা! সঙ্গিনীর সঙ্গ- 
কামনা জাগাইয়া দিবে। আর এক বিষম বৈরী স্বাস্থ্যের ও সৌন্দ- 
ধোর আছেন -আঁলম্ত। বর্তমান বঙ্গদেশে অরধিকাঁংশ ভদ্র নরনারী 
বাবুগিরির অর্থ আঁলন্তে পরিণত করিয়াছেন; এই আলস্তকে আবার 
সালঙ্কৃত করিবার জগ্য কোঁষলতার আভিমাঁনিক, ভাণে নিজ দেহকে 
বিষিধ কল্পিতরোগের আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত করেন। আশ্চর্য্য! 


"১৮৮ 
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লোঁকে আপনার পরিহিত বসনের ছিন্নাংশ সযতনে গোপনে রাখে, 
কাঁহাকেও যদি বলা! যাঁয় যে, তাঁহার উড়ানী খানি ছিন্ন, বা জুতাজোড়াটী 
জীর্ণ তবে সে চটিয়া লাল হয়; কোন সুন্দরীর “তাগা” জোড়াটা 
একটু টোল খাইয়াইছে বলিলে তিনি নাঁসিকা কুঞ্চিত করিয়া, “তাগা 
কখনও দেখেচিস্‌ ? বলিয়া সমালোচিকাকে মধুস্দনের সাহায্যে নিম- 
তলা মোকাঁমে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন; অথচ সেই বাবু এবং 
সেই সুন্দরী “আমার অশ্বল আছে আমার শিরঃগীড়া আছে; আমি 
উঠতে পারি নি. বসতে পরি নি, শুতে পারি নি" বলিয়া নিজদেহের 
জীর্ণ দীর্ণ ছিন্ন অব্যবহাঁধ্য অবস্থা বর্ণনা করিয়া বড়াই করেন। যখন 
কুলবাঁলাঁকুল সকাঁলে বৈকাঁলে কলসী কক্ষে “দী বা সরোবর হইতে জল 
আনিতেন, টে'কিতে পা দির ধান ভাঁঙ্গিতেন, ছুই করে কুল! ধরিয়া! ডাঁল 
চাল ঝাঁড়িতেন, বড় বড় ভাঁতের হাঁড়ি স্বহন্তে উনান হইতে নামাই- 
তেন, থালা ধরিয়া অন্ন পরিবেশন করিতেন, শীলাঁবতীর বক্ষ পেষণ 
করিয়া বাটন! বাঁটিতেন, তখন তাঁহাদের দেহের কি সৌঠ্ঠব ছিল,_ 
সর্ধাঙ্গের গঠনে গুরুলঘুর বিচিত্র চিত্রোপম ভেদবিস্তাসে কি পূর্ণতা, 
কি গরিমা, কি মাধুধ্য বিরাজ করিত, বর্ণে কি দীপ্তি ছিল; একবার 
নয়" মুদিয়া দেখদেখি সেই চিত্রথাঁনি ,_-সংযতমন! শ্রমশীলা সপ্যন্সাতি? 
শ্যামাঙ্গী সুন্দরী দীড়াইয়া আছেন তীর কাকপক্ষোজ্জল কেশ-কুসুম 
প্রতিমার চালের ন্যায় পৃষ্ঠে ঝাঁপাইয়া বিপুল কাঞ্চিমঞ্চ ছাইয়া 
জাহ্ছমূল চুম্বন করিয়াছে, উষার আকাশে নবোদিত অরুণের ন্যায়, 
ন্নদর সীমন্ত আলো! করিয়া সিন্দুর বিন্দু শোভা পাইতেছে। 'সেই 
চন্দনচর্চিত ললাট, আপনে পরিণত করিতে দেবতারও প্রলোভন-হয় | 
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হোল ৬ 
সে স্ষেহ-ভরল নয়নযুগলে প্রেমের সলাঁজ-নফরী নীরদবরণ হরণ 
করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইন্েছে ; আর সেই চক্ষের দৃষ্টি কি মিষ্টি; 
সে দৃষ্টি কপট-কটাক্ষবিহীন, বিলাসের আবেশের লেশ তাহাতে নাই, 
অহঙ্কারের কুটিল কুঞ্চন সে দৃষ্টি শিখে নাই ; সে দৃষ্টি মমতার অমৃত 
বৃষ্টি করিতেছে, করুণার প্রবাহনী বহাইতেছে, ভক্তি প্রেমের লহর 
তুলিতেছে, পুণ্যের প্রদীপ সেই দুইিতে প্রজ্জলিত রহিয়াছে! তিলক 
আশ্রয় নাসার কি সে সুন্দর শোভা, কি সে উৎফুল্ল কমল কপোল- 
যুগল, কিশলয় অবরটুক্কতে বিশ্বের প্রতিবিষ্ব পড়িয়াছে, কমলের মধুভরে 
ঢলঢল করিতেছে, সুগঠি 5 বাঁহুধুগল বেষ্টিত বক্ষস্থিত শিশুর আদরের 
চুষ্ধন আকৃষ্ট করিতেছে; হৃদয়ের বেদিতে পতিপুজার ঠনবেগ্চ দুথানি 
সাঁজাইয়া পুধ্যবতী তন্বী দাঁড়াই আছেন; গজবধূসম নীরব-গমন- 
পটু-চরণপ্রান্ত অলক্ত-রাগে-রঞ্িত ; কি নুন্র-দেখ দেখ দেখ কি 
সুন্দর! দেখ এ সৌন্দর্য্য দুহিতার স্ষেহের মাধুর্য, বনিতার প্রেমের 
প্রাচুর্যা, মাতার মমতার এশ্বরধ্য ! এ অঙ্গন আলোকর! রূপে সেবিকার 
নমনীয়ত! ও শীসনক্রীর মহিমার কি স্ুমুধুর সংমিশ্রণ ! 

সৌভাগ্যের বিষয় এখনও এমন সুন্দরী বঙ্গ হইতে একেবারে 
বিদায় লন নাই। এখনও এমন দুটা চার্টা স্তন্দরী তেতালায় দেখা! 
যায়, ছুতোলায় দেখা যায়, একতালায় দেখা যায়, তবে বেশী দেখ! 
যায়, পল্লী গ্রামের পর্ণশালায়”_ কৃষকের ঘরে, গোঁপের ঘরে, জালজীবী 
প্রভৃতির ঘরে। নহিলে মুকরে প্রতিফলিত প্রতিবিষ্ব অনেকেরই চাটু- 
বাদী অভিমাঁনকে বপ্গিয়। দিবে, হয় তিনি আকাশ প্রদীপের বাশ 
নয়, তাসের বিবি--মুণ্ড আর চার চৌকা গত্তর। 
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৮ সীম্দেশ্য 


দেশভেদেও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির তারতম্য আছে। যে কাঞ্চন-কাস্তি 
কেশঝার1 পাশ্চাত্য প্রেমিককে মুগ্ধ করে--আমাদের এই ভারতবর্ষে 
তাহা চুলের একটা বিকৃত বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়; আধাঢ়ের 
প্রথম নীরদোদয়ের মসীবরণ কুস্তলদল আমাদের দৃষ্টিতে রূপের ছটা 
বৃষ্ট করে। প্রফুল্ল চক্ষের ভ্রমর-রুষ্ণ তারকা -যুগল বাঙ্গালীর প্রাণ পাগল 
করে। বর্তমান বঙ্গের কোন কোন কবি বিলাঁতী কাব্যের স্বপ্ন 
দেখিতে দেখিতে লেখনী চাঁলনে তাহার কল্পিত! বঙ্গনায়িকাকে তৃষাঁর 
গুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করিলেও শ্ঠ।মাঁঙ্গীর শাত্ব-ক্লাত্ত ছবি আমাদের চক্ষে 
যেমন স্গিপ্ধকর বোধ হয় তেমন আর কিছুই নয় । এ দেশের গৌর- 
বরণ হয় কাঞ্চনের ন্তাঁয়__নয় দুধে-আ'লতার স্যাঁয় | 
আবার কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের রসগ্রহণের রুচিরও পরি- 
বর্তন হয়; পিতামহের যৌবনকাঁলে-_ষে 'দাতে-মিশি দেখনহাসি” ছিল, 
এখন সে হাঁসির কাশীপ্র।প্তি ঘটিয়াছে ? যে সুদর্শন চক্রোপম নথের ফাদ 
টাদমূখে প্রেমের ফাদ পাতিয়া ছুলিত, এখন তাহা স্বর্ণকারের মুচিতে 
গলিয়া নাক্ছাবির লবঙ্গ অঙ্গ ধারণ করিয়াছে । বাউটীর মণিবন্ধ এখন 
ব্রেসলেটের অধিকারে । থাড়, গড়িতে তুলিয়। গিয়া সেকৃরা এখন নানা 
রকম চুড়ি গড়ে । বুকের ধুকধুকের সঙ্গে সাতনরের ধুকধুকি আর লহর 
তোলে না, এখন হ্ৃদক্বদেশ আলো! করিয়া দোলে নেকলেন্‌। 
আর বোষ্বেয়ে বাই ঢাকাই গুলবাহাঁরকে একেবারে ঢাকিয়! 
ফেলিয়ছে। অঙ্গে দ্ূপের তরম্ব খেলিলেও দেশকাঁলের রুচি অস্ভু- 
সারে সেই রূপকে সাজাইতে শিখতে হয়। বনে অপুর্বব সৌন্দধ্য 
আছে বটে কিন্তু বনকে বাগান করিয়। তুলিলে তাহার আর এক মধুর 
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রমণীয়তা হয়। ফুল গাছে গাছে ফুটিয়া ডালে ডালে ছুলিয়! রূপ 
ছড়ায় বটে কিন্তু সেও জাঁনে যে সাঁজিলে তাহাকে আরও মানায়, 
তাই সে পাঁচটী অফোটা, দুইটা আধফোটা! কলির মাঝে গিয়া ফুটিয়। 
ওঠে; কচি কচি সবুজ পাঁতা ভরা নবীন শাখাটা বাছিয়! লইর়1 তার 
উপর ঘোমট! খুলিয়া নাঁচিতে থাকে ; কোথাও বা ঘনপত্রদলমাঁঝে 
স্তবক বাঁধিয়া মালাকরকে তোঁড়া গডিতে শিখায় । আবার কখনও 
কলা-বিলাসী কামিনীর চম্পক-কলি অঙ্গুলি হেলনে হাররূপ ধারণ 
করিয়া তীতাঁর কবরী-কুগুলি ঘিরিয়! বিহার করে; যুবতীকে সাঁজাঁর 
আপনি সাজে । 

জগদীশ্বর মাঁনবকে আপনার অংশ দিয়! কজন করিয়াছেন, সেই 
পরম সুন্দরের সুন্দর এষ্টিকে সুন্দরতর করিবার ভাঁর মাঁনবের উপর । 
যেমন কোন মহাঁকবির মহাঁকাব্যের অংশ হইতে অংশান্তর বাছিয়া 
লইয়! মন্দঃ কবি বশঃপ্রার্থাগণ নব নব কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, 
তেমনি সেই প্রেমময় নটবর জগতৎকবির এই ভাবময় সুমা পূর্ণ বিশ্ব 
কাব্যের প্রতি চরণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া মাঁনব সংখ্যাতীত 
সৌন্দর্য স্থাষ্ট করিতে পারে। স্ব্টপদ্ার্ঘথ বিশেষকে সুষ্ট পদীর্থাত্তরের 
সুচারু সহযোগে অলঙ্কৃত করিতে পারে । 

দেহমনসম্পন্ন মানবকে সমগ্র স্থষ্টির সৌন্দর্যের সারভূত বলিয়া 
মানব গর্ধ করিয়া থাকে । সুতরাং সেই দেহ মনকে মাজিয়! ঘসিয়া 
রূপ তুলিয়া বদন ভূষণ দিয়া অলম্কৃত করা প্রত্যেক নর-নারীর অবশ্ঠ 
পালনীয় প্রথম কর্তব্য। মনকে 'মলিনতা মাঁথাইয়া উলঙ্গ নিরলম্কৃত 
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রাঁখিলে মানব যেমন মনুষাত্তের উচ্চ পদবী হুইতে বিচ্যুত হইয়া ইতর 
পশুত্ব -পৃতিমন্ত প্রেতত্বের সুদূর নিষ্স্তরে পনিত হয়, তেমনি পরমাত্মার 
লীলাক্ষেত্র হরিমন্দিরন্বরূপ এই দেহকেও অবহেলা করিয়া মলামাটা 
মাথা ব্যাধি বিকারের আধার করিয়া! রাশিলে, ইহার অঙ্গ সৌষ্ঠবের 
শ্রীবর্দন না করিলে, মানবত্তবের উন্নতি ও স্ফুত্তি হয় না। দেহের সহিত মনের 
কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আর্ধাখধিগণ তাহা! বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; 
তাহার] বুঝিরছিলেন যে একের অবনতিতে অপরের অধোগতি, 
একের উন্নতিতে অপনের উন্নতি, একের সৌন্দর্যে অপরের সৌন্দর্য্য 
এবং উভয়ের সৌন্দর্য্যের পূর্স্কুভিতে নাজমার শ্বরধ্য বিকাশ । সেই জন্যই 
এত আনাহিকের ধূম, এত সংষম উপবাসের নিয়ম, এত খাগ্যাখাছ্ের 
বিচার..-বেশ ভূষারও এত বীপা ধর] বন্দোবস্ত। সনাতন শাস্ত্রের বিপুল 
ভাঁগার উদঘাটন করিলে দেখা যায়, প্রতি গ্রন্থ প্রতি অন্থশাসন প্রতি 
শ্নোকের সারার্থ, মুখ্য উদ্দেশ্ত_দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দবধ্যবর্ধন । 
চে চা খা ০ ১ চি 

যনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দধ্যের কথা বলিলাম. কথাটা বড় কথার কথা! 
নয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবার সময় মানবের মুখাঁকৃতি যেরূপ 
থাকে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া যায় $ অস্থি- 
পেশী-মাংসাদির পরিপুষ্টিজনিত ঘে পরিবর্তন আমি তাহার কথা বলি- 
তেছি না, মুখভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। শৈশব মনের নিদ্রীভঙ্গের 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্তিও জাঁগরিত হইয়] উঠে, প্রবৃত্তি চিন্তাকে আহ্বান 
করিয়া আনিয়া» মনের মধ্যে তাহাকে বাসস্থান নিশ্মীণ করিতে দেয়, 
শিক্ষা-সাহচর্যযাঁদি অবস্থাও প্রবৃত্তির উপর বিশেষ আধিপত্য করে । এই 
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শিক্ষাচারিত, চিন্তাবিজড়িত প্রবৃত্তি মানব মনকে সচৈতন্ত বা জড়, শান্ক 
বা অশান্ত, সরল বা কুটিল, কোঁমল বা কঠিন যেবূপ ভাবেই গঠিত 
করুক না, সেই তাঁবই মুখ-মুকরে প্রতিবিদ্বিত হইয়া আজীবন অঙ্কিত 
থাকে । শুহ্যুর.পর অনেক সময় সেই স্থৃতিকা-গৃহের শিশু মুখের ভাঁব 
প্রাচীন শবের মুখে ল্সিত হর । এই জন্য অনেক সুগঠিত সুবর্ণ বর্ণ 
বদনেও মাধুরী খুঁডিনা পাওনা যায় না, আনেক বিশ্বোপম অধরের 
হাস্তে কীলসর্প কুগডলী পাকাইন্রা থাকে । ্ুুতরাং কেবল মুখ মাঁজিলে 
ঘপিলে হইবে না-মন ও মাজিতে ঘদিতে হইবে | মন মধুর না হইলে 
মুখে কখনই মাধুরী থাকিবে না; ভিংদা-দ্বেষঈর্ষা প্রস্তুতিতে মনকে 
কক্করিত কন্টকিত করলে মুখ সে কথা কনস্কিত অক্ষরে বিজ্ঞাপিত 
করিবে । মনকে নৌন্দর্া বিভূষিত কর, মুখে সৌন্দর্ষে)র কিরণ ঝরিতে 
থাকিবে । গোলাপের দৌরভে মনকে প্রকুপ্প কর, মুখে বস্রাই গোলাপ 
ফুটিয়া উঠিবে - দৃষ্টির সুধাবৃষ্ট ভূবন বিজয় করিবে। 
চর * চর া ক্ষ রং সস ক্ষ 

এক্ষণে অঙ্গ-সংস্কারসম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিবার চেষ্টা করিব। বর্ণ প্রসাধনের জন্য এদেশে পুর্ধে 
হ্রিদ্রাই বহুল পরিমাণে ব্যবহ্ৃত হইত। এখনও দূর পল্লী-গ্রামাঞ্চলে, 
উৎকলখণ্ডের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে। আঁর 
বিবাহের পূর্বে হিন্দুর গৃহে বরবধুর প্রথম অঙ্গরাঁগের উপকরণ হরিদ্রা, 
গাত্র-হরিজ্্রার এ মধ্যানা কোটাপতি হইতে কাঙ্গালের ঘরেও রক্ষিত 
হইয়া থাকে । অভিধাঁনকারেরা হরিদ্রাকে বর্ণদাতা, বর্ণবতী নামে 
সম্মানিত করিয়াছেন, আর আমরা ত ঝাল ঝোল ভাল: স্বন্্নের 


১৯৪: 


সলুলু্ত্পীম্দশ্্য 
সাঁহচর্যে এই হরিদ্রাকে দু'বেলা উদরস্থ করিতেভিৎ অথচ গাত্রে হরিদ্রা 
লেপন দ্বণ্য কাঁধ্য বলিয়! মনে করি ; চমৎকার ব্যাপার বৃ শিক্ষা ব্লি- 
হারি তোর মধিমা! একটু সুগন্ধমিশিত ভাগাঁড়ের চর্ষি চারি আনা 
কৌটার পমেটমরূপে মাখিয়! বাবু সাজিতে প্রস্তুত, কিন্ত ষে হরিদ্রা 
আমাদের প্রায় সমস্ত ব্যঞ্জনকে সুস্বাদু করে-__যে িদ্রা ছুর্গগ্ধ-হর, রোগ- 
বীজাঁন্ুনাশক , সেই হবিদ্রা অঙ্গে লেপন করিতে নািক] কুঞ্চিত করি ৃ 
“কেমন হনুদ হলুদ-গন্ধ কয়'_না? এইখ|নে ইংরাঁজে আর আঁমাঁতে 
বড়ই 'তফাত! স্বাধীন ইংরাজ_-উদ্যনণীন ইংরাজ--আত্মমর্যযাদা- 
সম্পন্ন আত্ম-গরিমী-গর্ব্িত ইংরাঁজ ইংলগ্ডের মৃত্তিকাও সুবর্ণ জ্ঞান করে, 
আপনার নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করিয়া তোলে, আপনার গ্র/ম্যকে নগর 
করে, আপনার দ্বণ্য কে আদরণীয় করে; আপনার মরা সোণাঁকে 
পৌঁড়াইয়! খাঁটী করে তবু পরের ঘরে কক্জ ব| ভিক্ষা করে না! 
ইংরাঁজ কি জানে না, মৃত পশুর বদা একট] অস্পৃশ্য জঘন্য পদার্থ; 
কিন্ত সে তাহাকে পৌত পরিষ্কৃত পরিশুদ্ধ সৌরভিত করিয়া কেবল 
প্রনাধনে ব্যবহাধ্য নহে আহাধ্য করিয়া তোঁলে। কিন্তু আমরা তাহ! 
করিব কেন? তেল হলুদকে “গে! টু হেল' করিয়া ভেল মিশাঁন সাবান 
মাথিব ! চেষ্টা কর--অতি সামান্ত মাত্র চেষ্টা কর, দেখ দেখি 
হরিদ্রাছর্ণকে মনোমত সুরভি পূর্ণ করিতে পার কি না; তেল হরিজ্রা 
মাঁখিয়। ম্নানের সময় বেসম দিয়া বেশ ধৌত কিয়! পরে শু গাত্রে 
চন্দন লেপন করিয়া দেখ দেখি; তোমার অঙ্গ-সৌরভের গর্ব কত 
বর্ধিত,হয়। সাহেব মেমেরা সাধারণতঃ আমাদের ন্যায় গাত্রে তৈল 
সংস্কার করেন না_কিস্তু আমি প্রসাধনসম্বন্ধীয় 'অনেক ইংরাজী গ্র্থে 
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মধ্যে মধ্যে অল্প তৈল দ্বারা কেশ সংস্কারের শ্রপরামর্শ পড়িয়'ছি ; নির্শল 
উত্রুষ্ট তৈল ( সরিষা দারিকেল বা তিলজ ) বেবল মাত্র কেশের 
কোমলতা, ওঁজ্জল ও প্রাচুর্য সাধন করে না__সঙ্গে বঙ্গে কেশ-কাননে 
উৎকুন নামী জঘন্ত জীবেরও প্রবেশ নিষেধ করে । এই সে দিন এক- 
খানি ইংরাণী গ্রন্থে পড়িতেছিলাম যে, তৈপ ব্যবহার করিলে কপোল- 
কঠ প্রভৃতির চণ্ম শীঘ্র লোল ও কুঞ্চিত হয় ন]। প্রমাণস্বরূপ চারিদিক 
চাহিয়া একবার দেখিবেন, স্বাস্থ্যসম্পন্ন অতি বলিষ্ঠকায় সত্বেও ইংরা- 
জের মুখ যেমন অকালে পাঁকিয়। যাঁয়, তেল মাথা কাল বাঙ্গালীর 
মুখ তত শীদ্র পাঁকে না। সাবান ক্ষার পদার্থে প্রস্তত, ক্ষার জীর্তা- 
জনক; ক্ষারে ধোয়া কাপড় অন্পদিনেই ছুর্ধধল সুত্র ও জীর্ণ হইয়া 
যায়। মেমেরাও চুলে সাঁবান দেন না। একটু অঙ্গুলি সঞ্চুলনের 
পরিশ্রম লাঁঘবের জন্ত এক্ষণে অনেক মহিলা বেসমের পরিবর্তে সাঁবাঁন 
দিয়া কেশ মাঞ্ঞনা করেন, ফলে আঁজানু-লম্বিত-ঠাচর-চিক্ুর আ' গ্রীবা- 
ছুল্যমান টিকটিকির লাঙ্গুলে পরিণত হয়। অন্তত এক টাঁক1 মুল্যেরও 
একখানি সাবাঁন হস্ত বা মুখ পরিস্বারের জন্ ব্যবহার করা কর্তব্য। 
সম্তার তিন অবস্থা, কিন্ত সস্তার সাবানের অতি দুরবস্থা! কেহ আমার 
কথা শুনিয়া একবার পরীক্ষী করিয়া দেখিবেন, এক টাঁক1 এমন কি 
পাঁচ টাক] দিয়াও এক কেক্‌ সাবান ক্রয় করিয়া দেখিবেন যে স্থায়ীতে 
হিসাবে তাহা কখনই ছুর্ম,ল্য বলিয়া বোঁধ হইবে না; সিক্ত মুখে সে 
সাবান. একবার অতি ধীর ভাবে বুলাইয়া লইলেই যথেষ্ট ফেনা সঞ্চিত 
ভইবে-__এক সেকেণ্ড মাত্র বুলাইয়! লইলে, পাঁচ মিনিট ঘসড় ঘসড়ের 
কাধ্য করিবে, বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে 
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গামসাখানা পর্যযস্ত কাঁচিয়া না লইলে, এবখাঁনি সাবানে 
কয়েক মাস চলিয়া মাইবে। তৃজরাঁজ নামে যে শাক আছে, তাহার 
আর একটি অভিধানিক নাম কুস্তল-বর্ধন| এ ভূঙ্গরাজের রস এবং 
কেশুরতে পাতার রস চুলের পক্ষে মহোঁপকা'রী; চুলের মৃল দৃঢ় করে 
কেশজাল রুষ্ণ ও উজ্জল করে-_আঁর মুকুর দেখাইয়! দেয় সে চিকুরে কি 
মাধুরধ্য কি প্রাচুধ্য কি সৌন্দর্য! আমি বাবুয়ানার পক্ষপাতী কিন্তু সস্তায় 
বায়ান! হয় না বুলবুলের মত ঘাঁড ছটিতে গেলেও পরামাণিককে 
ছু'পয়পার স্থলে ছুই গণ্ডা দক্ষিণা দিতে হয়। সুস্বচ্ছ--সুতরল-_নসিগ্ধ 
নুবাসিত উৎকৃষ্ট তৈলের ন্যায় কেশ সংস্কারের উপযুক্ত পদার্থ আর 
কিআছে? কিন্তু ছ' আন আট আনা শিশিতে কি সে তৈল পাওয়া 
যায়? প্রথমে ভাল নারিকেল বা তিল তৈল সাঁদাসিদা কিনিতেই 
কত পড়ে? তাঁর উপর তাকে পরিষার করা আছে-__বিবিধ বাসের 
র|সায়নিক মিশ্রণে তাহাকে কোমল সৌরভপৃর্ণ করঃ আছে-_ক্রমে শিশি 
ছিপি, টপ, কেশ লেবেল, বিজ্ঞাপন, কমিশন এ সব আছে-_বিক্রেতাঁও 
কিছু কল্পতরু হইয়া বসেন নাই-_যৎসাঁমান্ত লভ্যেরও প্রয়োজন, সুতরাং 
তাহা যদি বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তত করিয়া বিক্রয় ক্গিতে হয়, 
তাহা হইলে অন্ততঃ *কত অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায়? আমরা 
সংসারী জীব বড় মিথ্যাপ্রিয়; চাটুকার বলিতেছে--আমার মত 
বিদ্বান জগতে নাই--.আঁমি জানি লোঁকট] মিথ্যা বলিতেছে তবু 
শ্রতিস্খের আনন্দে তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া প্রতিপালন করিতেছি! 
ঘারে ভিখারী আসিলে কুকুর লেলাইয়া৷ দিই-_-কিস্তু পার্খচর বলিল 
মামি দাঁতাকর্ণ--অমনি তাহাকে এক জোড় চিনের বাড়ীর জুতা 
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'ক্লৌস্ফিখ্তি্া 
কিনিয়া দিলাম! বিজ্ঞাপন বলিতেছে যে আমার এই দশ আনার 
তৈল চুলে লাঁগাইলে “কোটী কামিনী তোমায় ভাবিয়া জাগিয়! যামিনী 
যাপন করিবে" ব্যস! আমিও টতল কিনিলাম ! প্রবন্ধের প্রারভেই 
একরূপ বলা হইয়াছে যে সৌন্দধ্য-সাধন একটা অতি আবশ্বকীয় 
কর্তব্য। নিজের অঙ্গের শ্রী না থাকিলে গৃহের শ্রী থাকে না $ সৌন্- 
ধের মাধুর্য পারিবারিক স্থখকে সুমধুর করে ; প্রথমে বলিয়াছি আবার 
বলিতেছি, এই সৌন্দর্য্যের মায়া-রজ্জুই আমাদিগকে সংসারে বীধিয়া 
রাখিক়াছে, প্রণয়ঘটিত নাটক উপন্থাস, কবিতাঁদিতে কে কবে কুৎসিত 
কুৎসিতা নায়ক নারিকাঁর কথা পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন? আমাদের 
হাম নুন্দর, উমা সুন্দর, রমা সুন্দর, শৃলপাণি ভবানী বাণী শচীরাণী 
সব স্ুন্বর। অবতার মহাঁপুকষদিগের মধ্যে শ্রীরাম বলরাম রামান্জ 
শঙ্কর গৌরাঙ্গ রাঁমকৃ্জ এর! কি সুন্দর, আর কি সুন্দর শিশু ধীশুবক্ষে 
মেরীমাতা ! 
ক গা ক ০ ক ক 

প্রিয়তমে ! তুমি আমার গৃহসুন্দরী । আমি বন্য পশুপুরুষ-_হাটে 
মাঠে ঘাটে ছুটিয়া বেড়াইতাঁম, লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্টহীন উদ্ত্রান্তমন 
লইয়া বনে বনে বিচরণ করিত।ম, যদি না তোমার সৌন্দর্য্যের মোহিনী 
আমার এই প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনকে ননদনের আনন্দপূর্ণ শোভায় 
ভূষিত করিতি। সুন্দরী! পিতা মাতা আমার, নিজ ছুহিতাঁকে 
'পরগৃহে পাঠাইয়া তোমায় কন্তান্সেহে সাদরে ক্রোড়ে লইয়াছেন। 
তোমায় বিবাহ করিয়া আনিয়া মাহি ক্রীড়াচ্ছলে ধান ঢালিয়া 
দিলাম তুমি ভাহা তুলিয়া মঙ্গলভা্ে রাঁখিলে ; এখনও সেই খেলা 
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চরিতেছে, -আমি মাথায় মোট বহিয়া আনিষ্বা! ঢালিক্া! দিতেছি-- - 
তৃমি সেগুলি কড়াই! গুহাইয়া রাঁখিতেছ। সেই শুভদিনে প্রথম 
তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে তপ্ত কটাহ হইতে দুগ্ধ উছলিয়া ছিল_ এখনও 
আমি একগ্তণ আনিতেছি, তোঁমার গুণে তাহা দণগুণ হইয়! উছলিয়া 
পড়িতেছে। বালিক1 তোমায় ধুলা খেলা করিতে দেখিয়াছি, কৈশোরে 
তোমার নয়নে ক্রীড়ার প্রথম ক্রীড়া দেখিয়াঁছি-_যেন যাঁছু-যষ্টি সংস্পর্শে 
যৌথনে তোমার অর্দে লাবণেঃর নবীন তরঙ্গ উচ্ছাস দেখিয়াছি! 
ধীরে- ধীরে-_ধীরে আমি ভে'সাঁর প্রতোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য 
অনুভব করিতে শিখিয়াঁছি । দেখিয়াছি, পাঁকশালায় তোমার নূপে 
পাঞ্চালীর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিঁছে ; সন্তান কোলে বপিয়া আছ-- 
সেই মাতৃমহিমা-মণ্ডিত মুখমগ্ডলে সৌন্দধ্যের অতুল গৌরব ; সেবায় 
তোমাতে সত্যভামার পৌনর্য্য, সভিমানে তোমার অধরে রাধার 
মাধুরী, আর পতিপার্থে তুমি আত্মহারা বন্থুমতী-নুতা সীতা । 
ঙ্ ০ ক্ষ রঙ ক ক 

একবার এসে। দেখি, আমরা একখানি রূপ দেখি, নবীন সকঙ্জায় 
সঙ্জিতা নবীন পৌন্দর্যোর একথাঁনি ছবি দেখি । চন্দনচ্চিত গাত্রে বসন্ত 
উনবিংশতিবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মল্লিক-কুমারী বেলার অঙ্গে 
ফুজের বীজন ছুলাইয়া! গিয়াছে, লঘু-কায়া বেলা কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন 
্যামাঙ্গী, যেন কুস্থমভার ভূষিভী মাধবীলতা ; ভাদ্রমাসের ভরা 
নদীর ্যায় যৌবনের জোয়ার যেন নিজের পূর্ণতাঁয় ছুকুল ছাপাইয়! 
উঠিয়াছে ) ভ্রমররুষ্ণ ঈষৎ তরঙ্গাঁয়িত কেশদাম শিথিল কবরীতে আবদ্ধ 
হইয়া শ্রীরাঁর, মরাঁল ভঙ্গিতে মাধুরধ্য মাথাইয়া দিয়াছে । ক্রগ্যাল.. 

১৯৯ 





স্পোজ্দ্র্য- 


যুগলের রক্তিমরাঁগে রো মলদল ডুবাইর়। লইয়া একটি আধফুটন্ত সপত্র 
গোলাপ বেলার সি'খির বামপার্থে বসিয়া চুলের পরিমল হরণ 
করিতেছে। আর ফেই কেশরাশি কি কোঁমল, কি উৎফুল্ল, কি 
মস্থণ, কি চিক্ধণ, কি স্ুুখস্পর্শ, কি মদির গন্ধে কুন্তলদল ইন্দ্রিয় 
সকল অবশ করিয়া দেষ ,--কবরী বিগলিত সমীর-সঞ্চালিত একটা মাত্র 
চুলও অঙ্গে স্পর্শ করিলে--সমস্ত শরীর হর্ষের উত্তেজনায় রি রি 
করিয়া শিহরিয়া উঠে, আনন্দের স্পন্দন হৃদয় মাতিয়। নৃত্য করিতে 
থাঁকে। দেখাও বেলা, দেখ।ও তোমার ফুটন্ত চক্ষু দুটী_ কোন্‌ গগনের 
কোন্‌ দুটী তারা পথহারা হয়ে তোমাৰ এ তুলিদিয়ে অশাকা জর 
তলে কাঁলো পাখার ঝালর দেওয়া পাতলা পাতার কোলে আশ্রয় 
লইয়াছে। ও, চোঁখ কি চায় কাকে চায়, কি বলে বলে বল্তে , 
পাঁরে না, কি আলোক কি পুলক এ চক্ষে খেলা করে, কত আবেশ 
কত আশ! কত উল্ল/স কত পিয়াসা এ চোখে ভেসে বেড়াচ্ছে, 
কার ভালবাসার নেশায় মাঁভাল হরে চোখ ছুটা ঢল্‌ ঢল্‌ টল্টল্‌ 
ফরছে। দৃষ্টিতে কি উদ্দীপনা, কি আবেশ, ক্কি সরম, কি গরিম। , 
ব্রীড়াতরল ক্রীডাঁচঞ্চদ এ দৃষ্টি কি শীতল কি কোমল বিছ্যুত্ধারা 
বষ্টি করে। এ চোখে কাঁলিদাসের কবিত্থ ভবভূৃতির বিভূতি বাঁয়রনের 
আবেগ সেলির স্বপ্ন; বিদ্যাপাতির বিরহ, জয়দেবের মুবলী বঙ্কার। 
& চোথ রূপ-পিপাসা শান্ত করে কিন্তু কলুষ লালসা ভাঁগাইয়া দেয় না। 
ঈষৎ ভিন্ন প্রবাল লাল অধরের মধ্য হইতে তিন চারিটা মুক্তা দেখা যাই- 
তেছে; এ মতির মালা হাঁসির ছলে অধরপল্লবে চুম্বন নিমন্ত্রণ মুদ্রিত 
করিয়া কোন্‌ ভাঁগাবানকে , স্বদরাসনে বসিবার জন্ম আহ্বান করে। 


২৯ 





কার আশা পথ চাহি-_ 





চেলাঞ্চলাবৃত নিরলস কাঞ্চন-কলস-ূগল হৃদয়বিহারী হেমহার পারদ 
নি. মধুর জহর ভীীলণ তুজিভ্তোছে | টিণ অধ 'বল্ঙ্বী বিপুল ভাগৌল- 
অলিখন করিম কাঞ্চন কীধটী যেন বিষুবরে চার ন্কায় বিল গৌরবে 
বিরাজ করিতেছে! বর্ধাশৌত আবাশের ভার ঈবনীলাভ ব্বস্ছ শ।টা 
খানি বেঙ্গার লাবণ্য উচ্ছাসে ভিজয়া1 তাহাকে বেড়িয়া জড়াইয়া 
ধরিয়া আছে। মেদিনী যেন বেলার চরণতল স্পর্শে পুলকে, 
বিগলিতা! ওরূপ কেবল দেখিতে হয়, চাহিয়া চাহিয়া জগৎ ভূলিয়া 
বিভোর হইয়া, এরূপ কেবল, দেখিতে হয়; ও রূপের কাছে গিয়! 
উহাতে ছায়া ফেলিতে নাই "-ওরূপ স্পর্শ করিয়া মূলন বরিতে 
নাই) ঢুষ্টির খবতাঁয়ও সৌন্দধ্যকে হজ্জাবতী'লতার ন্যায় মুদিত 
করিয়] ফেলিতে নাই । মানব চক্ষে স্ুধাবৃষ্ট করিতে ওই সৌন্দধ্যের 
কুষ্টিঃ মানব মনে আনন্দের তুফাঁন তুজিতেই ওই সৌনধ্যের সৃষ্টি. 
মানবকে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে পুজা করিতে শিক্ষা দিতেই 
ওই সৌন্দর্যের স্যষ্টি। 


৬১ 
ব্ষ্জ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস 
-্ইউিভুভিন-_- জল নু 


কবি-শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল। 





রূপ-ভোগ 


১ 
গাল' তবে তীব্র স্থুরা রূপ-পাত্র ভরি, 
টরণ-মঞ্জীর ছন্দে উঠকৃ গুঞ্জরি? | 
টানিতে গঠন লাজে, সরুক্‌ হাসিতে ) 
প্রেম হোক্‌ বিশ্বভোগ+ আপনা বিস্মরি”। 
খ 
যাক দিন,_-হেরি রঙ্গে অপাঙ্গ বিলোল, 
আদরে অলকে দিয়া মৃদুমন্দ দোল ) 
প্ছুরিত অধরে হেরি” কৌতুক-কুঞ্চন, 
কভু দীপ্ত-নুপ্ত টৌলে নিটোল কপোঁল - 
২৬২, 


/- হপজ্জবনায 


কছিও না কোন কথা, অদৃষ্ট হাসিবে, , 

কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা আসিবে । 
হয় ত কথার ভ্রমে সুধা হবে বিষ, 

আমরণ অখি-জলে হৃদয় ভাসিবে। 


নাসাগ্র, ঈষৎ সি, শ্বস্ুক্‌ কামনা, 

শ্বাসে শ্বাসে নব আশা, নবীন ছলনা ! 
কত ত্তব-স্ততি-পৃজা,_ মেঘ নাহি সরে, 

মেঘাস্তরে করে নর ্বরগ রচনা । 


৫ 


কোন্‌ রাজা তুজিয়াছে এ স্ুথে বুধ! 

দেব-দৈত্যে যুঝেছিল পিতে শ্রই সুধা! 
করি' রাজন্য়-ষজ্ঞ, কবি” অশ্বমেধ, 

জীবনে মিটেছে কার জীবনের ক্ষুধা ! 


২৬৩৬, 


তৃতীয় উচ্দ্বাম 
উলুম 


লেখক-_শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 








ংরাজ-রমণী 

শ্বাহারা বিলাতে গিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ভ্ম্ণসম্বক্থে বহি 
 স্বাপাইক্লাছেন, তাহার! প্রায় সকলেই ইংরাঁজ-রমণী সথদধে কিছুনা বিছু 
| শিরিন ॥ কেবল আমিই এতদিন “এসকে নীরব ছিলাম । মহা" 
ব্নগণের প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করা কর্তব্য, স্তরাং আর কাবিল 
মা করিয়! আমার যে টুকু বলিবার আছে, তাহ] লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলি, 
কারপ, বৎসরের পর যেমন বৎসর কাঁটিতেছে, আমার প্রবাস-স্থৃতিও 

কেমনি ক্রমশঃ অম্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । ৬ 
প্রথম--ইংরাজরমশীর পৌনার্য্য | এ সঙ্গীন্ধ বেনী কথ! বলিতে ভয় 
পাই । আমি কবি নহি, চিত্রকর নহি, পৌন্দধ্যের সুক্ম বিশ্লেষণে 
একাস্তই অপটু। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার ফুরোপ- 
যাত্রীর ডায়ারি নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন--এখানে প্রান্ত বেরিয়ে 


৯০৫... 


/১ এস্টীষ্দর্খ্য 
শখ আছে? ্থচ্গর মুগ -চোখে পড়বেই ! শ্রীযুক্ত দেশাহুরাগ যদি 
পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন) আম।র বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত 
সুন্দরী পূরথ্থবীতে নেই । নবনীর মত সুুকোমল শুদ্র রঙ্গের উপরে 
একথানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত লাসিকা, এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট 
নির্মল নীলনেত্র,_দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায় ।”.-আমি কিন্তু বিলাতে 
ইহা দেখি নাই। সুন্দরী মেয়ে কি একেবারেই দেখি নাই ?-_-তাহ। 
নহে। তবে পথে ঘাঁটে সৌন্দর্যের অত ছড়াছড়ি আম দেখি নাই। 
প্রথমতঃ বর্ণের কথা,--অত শাদা আমার ভংল লাগে না-যেন চক্ষু 
ঝলিয়া যায় । বরং ইতালীয় বা স্পেনদেশীয় যুবতীর দেহবর্ণ আমার 
নিকট সমধিক মনোরম | তাহাঁরাই যথার্থ গৌরী । ইংরাঁজের মেয়ে 
গৌরী নহে--শ্বেতা। তাঁহার পর ধরুন, চক্ষুর কথ] । যুবতীর নয়নই 
সৌনদর্ষে'র কেন্্রভূমি। শুনিতে পাই, এই রন্,পথেই পঞ্চশর নাকি 
অহরহঃ তাহার ধনুর্কিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। ৮ইংরাঁজ 
রমখীর চক্ষু হয় কটা, নয় নীল--কাঁলো চক্ষু খুব কম। অ চালো | 
চক্ষর কাছে লৌন্দর্যে, আর কে কঈীড়াইতে পারে? সত্যকথা ব 
কি, কটা চক্ষুকে, নীল চক্ষুকে কেমন যেন বিশ্বাস ভয় না। আপনার 
লোকটি খলিয়া! মনে করা যাঁয় না । তাহাদের হাতে নিশ্চিন্ত হইয়া, 
আম্মসমর্পণ কর] যায় না।' কালো চক্ষুর ভিতরে যে একটা লিগ্ধতা, 
বিশ্বস্ত হা ও সহাগ্চভৃতির ভাব আছে--কটা চক্ষৃত্যে, নীল চক্ষুতে তাহা 
কোথায়? হইতে পারে, ইত আমার তৃল--বংশ-পএম্পরাগত একটা 
স'স্কার মাত্র। কত পুরুষ ধরিয়া! কালো চক্ষুর উপাসন! করিয়া আদি- 
না, আজ হঠাৎ দেবতা বদল করিব কেন করিয়া? 
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বাহিরের কথা সংক্ষেপে সারিয়া, এবার ভিতরের কথা পাড়ি। 
ইংরাঁজ-রমণীর অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি__যেমন মায়, দয়া, সে, 
প্রেম-আমাদের দেশের রমণীগণের অপেক্ষা যেন কিছু কম। 
আর, মনের যেগুলি কঠিন বৃত্তি, যথা স্থির প্রতিজ্ঞা, আত্মসম্মাীনবোধ, 
কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি--যে গুলিতে তীহাঁরা ভারতীয় রমণীগণের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ৷ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের মা, ছেলের মুখে 
একটু রোদ্‌ লাগিলেই বেমন “আহা বাছার মুখখানি কালী হয়ে গেছে” 
বলিয়া! ব্যাকুল হইয়া উঠেন, ইংরাজমাতা সেরূপ হন না। আমি 
দেখিয়াছি,সে দেশে মা বসিয়া সেলাই করিতেছেন, বা বই পড়িতেছেন, 
দামাল ছেলে খেল! করিয়া বেড়ীইতেছে, পড়িয়া! গেল, আঘাঁত পাইল, 
মা.ষেখানে ছিলেন সেখানে বসিয়াই একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন 
মাত্র__-আবার নীরবে আপন কার্যে মন দিলেন। প্রণম প্রথম এরূপ 
দেখিয়া,আমি মনে মনে বলিতাম_কি পাঁষাণী মা! ছেলেটা অমন 
চোট'খধইল, মা একবার “আহা” বলিল না? আমাদের দেশে হইলে 
মা মাী পিবী আসিয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়] কতমতে তাহাকে 
সান্ত্বনা করিতেন।-_ক্রমে নিজেই বুঝিলাম, এই মু কোঁমলতীয় কিছু 
খাটো হইলেও, বীরজাঁতির জননীর উপযুক্ত বট। এই ছেলেরা 
আছাড খাইয়া খাইয়া মাঁন্গষ হইতেছে-_বড় হইয়া পৃথিবী শাসন 
করিবে-আর,মা-মাসী-পিলীর অঞ্চলের নিধি আমর] ইহাদের কেরাণী- 
গিরি করিব। . ্‌ | 

ইংরাঁজ-রমণীর একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব বোধ আছে -_যাঁহ! আমাদের 
রমণীদের মধ্যে দেখি না। আমাদের ধর্শ, আমাদের শাস্-বহ 
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শতাবী ধরিয়া উপদেশ ও অন্থশাসনের ছ্বারায় হিন্দুরমণীর ম্বতন্ ব্যক্িত্ব- 
টুকু লোপ. করিয়া দিবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন, তাই হিন্দুরমণী স্বামীকে 
বলে-_ 

“আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা, 

তুমি স্বামী_আমি শুধু অন্থগত ছায়া, 

তার বেশী নই” 

(রাজা ও রাণী) 
কুদদনন্বিনীকে বিবাহ করিলে নগেন্দ্রনাথ সুখী হইবেন, স্ৃতরাঁং স্তর 
মুখী নিজেই তাহার উদ্যোগিনী হইলেন। আপনার সুখ চঃখ গণনার 
মধ্যেই আনিলেন নাঁ। তিনি স্বামীকে বলিলেন না--তুমি আমায় অপ- 
মান করিতেছ।”৮ যেখাঁনে “আমিই নাই-সেখাঁনে মাঁনই বাকি অপ- 
মানই বাকি? আমাদের দেশে সকল স্ত্রীই যে সুর্ধ্যমুখী তাহ! আমি 
বলিতেছি ন1--কিস্ত আদর্শ তাহাই । নিজে সে যাহাই হউক, হিন্দু- 
রমণী 'এই আঁদর্শকেই প্রশংসাঁর চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইংরান্ব-রমণী 
কিন্তু এ চিত্র দেখিলে তাচ্ছিল্যের সহিত নাঁসিকা কুঞ্চিত করিবে। 
বরঞ্চ ভ্রণরের সহিত তাহাদের সহানুভূতি আশা করা যায়। ভ্রমর 
কিছু সর্য্যমুখীর অপেক্ষা স্বামীকে কম ভাঁলবাসিত না, কিন্ত স্্য্য- 
মুখীর আত্মনুপ্তি ভ্রমরে ছিল না। স্বামীকর্তৃক তাঁহার প্রেমের অপমাঁন 
সে মর্থ্ে মরেই অনুভব করিয়াছিল__-এবং সে অপম|নের কঠোর প্রতি- 
শোধ লইতেও ছাড়ে নাই। ইংরাজ-রমণী হইলেও এইরূপই করিত। 

এই প্রবল ব্যক্তিত্ব বোধেরই একটা ফল, তাহাদের স্বাবলম্বন- 
প্রি়তা। কাহারও দয় স্বীকার করিতে, সাহাষ্য লইতে--এমন কি 
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উপদেশ পথ্যস্ত গুহণ করিতে তাহারা একাস্ত নারাজ । মধ্যাবশু- গৃহ- 
স্থের ঘরে দেখিয়াছি, বড় মেয়ে, বিবতের বয়স উত্তীর্ণ সে নিতে 
চেষ্টায় কিছু কিছু রোঁঙ্জগার করিয়া", মাকে নিজের বাঃ] খরচ দেয়। 
মার অভাব মাছে অথবা ম! চাহেন বলিরা থে দেয়, এমত নদে । না 
দিতে পাঁর।টাই মেয়ে দুর্ভাগ্য বলির মনে করে । উপদেশ বিমুখতাঁর 
কথায় একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমি প্র।য়ই ব্রিটিশ দিউ জয়মের 
পাঠাগারে বসিয়া পড়িতাঁষ__মিউজিয়ামের বাহিরে এব ট! মনিহারীর 
দোকাঁন ছিল, কাগক্ত পত্র আবশ্তকমত সেইথাঁন হইতেই কিনিতাম। 
মাঝে মাঝে, পঁচিশখাঁনা] করিয়া চিঠর কাগঞ্চ এবং পচিশখাঁনা থাম 
কিনিতাম। আমি খাম কাঁগজ চাহিলেই, বিক্রেতা কর্মচারী একটি 
প্যঞ্কি করিবার বড খাঁম লইত (অর্থাৎ যাহ।র মব্যে আমার চিঠির 
ক্কাঁগজগুলি না ভাজিয়! প্রবেশ করন যাইতে পারে )-_ তাহার মধ্যে 
চিঠির কাগজগুলে দিয়া, খামের প্যাকটি ভাঙ্গিরা ছুই ভাগ করিত এবং 
সেগুলি ছুই থাকে চিঠির কাঁগজগুলির উপর সাজায় দিত। উদ্দেশ্য 
যাহাতে প্যাকেটটি সর্ধত্র সমান হইয়া? থাকে । এইরূপে এই দোঁকাঁন 
হইতে 'আাঁষি বহুবার খাঁম কাগজ কিনিয়াছি। একদিন কিনিতে গিয়া 
দেখি, সে বিভাগে পুর্বপরিচিত ব্যক্তি নাই-_তাহাঁর স্কুলে একটি তের 
চৌদ্দ বছরের “ময়ে বিক্রয় করিতেছে । খাম কাঁগজ চাহিলাম । সেও 
একখানি বড় খাঁমে,কাঁগজগুলি পূরিল--কিস্তু থামের বাণগ্ডিলটি, ' যেমন 
ছিল, সেই অবস্থাতেই ভিতরে দিল। ফলে প্যাকেটটি উটেন পিটের 
মত.মাবখানে উঁচু হইয়া রহিল । আমি বালিকাকে বলিলাম _“ওগো 
অমন করিয়া নয় । খামগুলা ছু থাক করিরা, এমনি করিয়া! প্যাক 
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কবিতে হয় ।৮--বাঁলিক। আমাকে কিছু বলিতে পারিল না--কিস্ত 
এমন কবিয়া আমাৰ পানে চাহিয়া রহিল, যাহা! বলাব অধিক। রোঁষ 








নৈকত প্রেম। 


ও বিরক্তি তাহার চক্ষু দিয়া ফুটিয়া বাহিব হইতে লাগিল। ভাবটা 
খেন-আমার কাধ আমি কবিতেছি, তুমি কে মহাশয়, যে আমাকে 
উপদেশ দিতে আসিয়াছ? 
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পৌস্দখ্য ৫১ 

ইংরাঁজ-রমণীর সৌন্দধ্যপ্রিয়তা একটা বেশ লক্ষ্য করিবার জিনিষ। 
নিজের: কেশ বেশ, ছেলে মেয়ে, গৃহস্থালী দ্রব্য, সমস্তই সে পরিপাটা 
পরিচ্ছ্জ করিয়া রাখিতে জানে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো কথাই নাই-_ 
নিয়শ্রেণীর মধ্যেও ইহা দেখা যাঁয়। লগুন হইতে কিছু দূরে, “সেন্ট- 
মার্গারেটস্‌ বে” নামক সমুদ্রতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে-_আমরা 
মাঝে মাঝে সেখানে বেড়।ইতে যাঁইতাঁম। একজন মংস্তজীবী ছিল, 
সমুদ্রের ধারেই তাঁর বাড়ী-_দ্বিতলে একটি ঘর দে সাজাইয়! গুছাইয়া 
রাখিয়াছে, বায়ুসেৰী ভদ্রলোক আসিয়া চাঁহিলে সেই ঘরথানি ভাড়া 
দেয়। তাঁহাঁরও ভাড়ার বাঁড়ী--এইরূপ করায় তাহার বাঁড়ী ভাড়ার 
কিছু সাঁহাধা হয়। আমি কয়েকবার গিয়া সেই ঘরখাঁনি ভাড়া লইয়া 
ছিলাম । ধ্দখিতাঁম-_তাঁহাঁর1 জেলে হইলেও, বাড়ীর গৃহিণী, ছেলে- 
পিলেগুলি, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাঁকে-_যেন তেমন পরি- 
চ্ক্নত1 আমাঁদের দেশের ডেপুটি ব! মুন্সেফ বাবুদের পরিবারে ও দুল্ল ভ। 
অথচ বাড়ীর কর্তা যে, সে কেবল জাতাংশে জেলে নহে রীতিমত জাল 
ঘাঁড়ে করিয়া রোজ সে নৌক] চড়িয়! সমুদ্রে ম1ছ ধরিতে যাঁয়। 

মধ্যবৃত্তশ্রেণীর রমণীগণ সচরাচর সুশিক্ষিত__স্ৃতরাং তীহাঁদের 
সৌনর্যবোধ আরও উৎকর্ধপ্রাপ্ত। কুত্সিতকে শুধু যে কুৎসিত বলিয়! 
বন্ধন করেন,তাঁহ1 নহে-_কুৎসিত তাহাদের চক্ষুকে যথার্থই গীড়া দেয়। 
এটি তাহাদের বহুকাঁলের পৌন্দর্য্য চর্চার ফল। ছুই একটা উদাহরণ 
দিই। সে দেশে, ঘরের দেয়াল চিত্রিত কাগজের (৮৪11 2৪061) 
দ্বারাঁয় আবৃত থাকে । সে কাগজ নানা বর্ণের নানা পরিকল্পনার 
আঁছে।. সবগুলি উচ্চকলাসঙ্গত তাহা নহে। একবার আমি একটা 
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র্‌ 
২ সীন্দর্খয 
ইংরাঁজের মেয়ের সঙ্গে একটি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বলিয়া 
উঠিয়াছিলেন--“উঃ কি কুত্রী কাগজ! আমি এ ঘরে শুইলে ঘুমাইতে 
পারি না।”--এ দেশে- কলিকাতায় একটি বজমহিলা! স্নান করিতে- 
ছিলেন, এমন সময় সংবাদ পান, তাহার কোনও ইংরাঁজ সখী সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছেন। স্সানান্তে বেশ পরিধাঁন করিয়া, কেশবিন্তাস 
না করিয়াই, তিনি সখী-সম্ভাষণে গেলেন । বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন,__. 
“আর ত কেউ নয়- আমাদের অমুক। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে কর্‌তে 
চুল আ'চড়ালেও চল্বে।”_-তিনি সেই ইংরাজ-দখীর সম্মুখীন হইবা- 
মাত্র--সেই মহিলাটি তাড়াতাড়ি নিজ চক্ষুমুগল হস্তে আবৃত করি! 
বলিয়! উঠিলেন--01. ..... *১.., 0০0 80 ৮০৬: 17810001085 ৮০৬ 
87৩ 10010176 01”--পচুলগুলি শীগগির কপালের উপর থেকে তুলে 
নাও, তোমায় বিশ্রী দেখাচ্চে।”__কুশ্রীতা যে মানষের চক্ষুকে বান্ত- 
বিকই আঘাত করিতে পারে, এই ঘটন| হইতে সেটি বেশ বোঝা যায়। 
শেষ কথা ইংরাঁজ-রমণীর সতীত্ব । আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা 
করিয়া থাকেন -উতবাজ-্বী-সমাজে সতীত্বের মর্যাদা কিরূপ? আমি 
উত্তর দিই, বড় বড় ঘরের কথা আমি জানি না, সে দলের সহিত মিশি- 
কোনও সুযোগ পাই নাই-কিস্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কথা৷ বলিতে পারি, 
তাহাদের মধ্যে সতীত্বের মর্যাদা যে আমাদের অপেক্ষী কম 'এমন 
বোধ হয় না। তবে সহরবাসী নিম্শ্রেণীর ক্্ীলৌকদের মধ্যে-_অর্থাৎ 
যাহারা কারখানায় বা দোকানে গতর খাঁটাইয় খার, তাহাদের মধ্যে 
সতীত্ব জিনিষটা খুব সুপ্রাপ্য নয় । আমি তিন বৎসরকাল সে দেশে 
একটি মধ্যবিজ্ঞশ্রেণীয় পরিবার মধ্যে, পরিবারস্থ একজনের মতই বাস 
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সৌল্দ্য 
করিক্লাছিলাম। সেই সুত্রে আরও অন্যান্য পরিবারের সহিতও আমার 
মেলামেশার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদের সকলের বাড়ীতে বড় 
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হোটেলে প্রেম । 
বড় মেয়েরও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এই তিনবখসরের মধ্যে, কি 
বিবাহিত, কি অবিবাহিত, পরিচিত কোনও মেয়ে সম্বদ্ধে ঘৃণাক্ষরেও 
কোনও অপবাদের কথা আমি শুনি নাই। 


২.১২, 





-- জ্লৌ রা 


উক্ত প্রকার উত্তর শুনিয়। বন্ধুবান্ধবেরা আমার কথা বিশ্বাস করেন 
না। বলেন “তুমি ইংরাজের স্তাবক-_তাঁহাদের দোষ দেখিতে 
পাও না ।” 

বন্ধুবান্ধবের অবিশ্বাসে্ কাঁরণ এই ষে, এদেশে প্রবাঁপী ইংরেজ 
সমাঁজসম্বন্ধে তাহারা অন্তরূপ দেখিয়া ও শুনিক্না থাকেন। আমি 
বিলাতে ধাহাদের গৃহে থাকিতাম, সেই ব্ষীয। গৃহিনী একদিন 
আমার কথায় কথায় বলিয়াছিলেন “পূর্বে বরাবর আমার সাধ 
ছিল, আমার স্বামী ইণ্ডিয়াতে কোনও চাঁকরি গ্রহণ করেন, আমরা 
সকলে ইত্ডিয়াতে যাই। তাহার পর রাডিয়ার্ড কিপ্রিংয়ের পুস্তক 
পড়িলাম। কিপ্লিং ভারতপ্রবাসী ইংরাঁজসমাজের যে চিত্র আকিয়া- 
ছেন, তাহা পাঠ করিয়া অবধি ইত্ডিয়াতে গিক্বা বাস করিবার ইচ্ছা 
পরিত্য।গ করিয়াছি” 

বঙ্কিমবাবুর উপন্তাসের প্রসিদ্ধ অনুবাদ কর্রী শ্রীমতী মিরিয়াম নাইট 
মহাশয়া তখন লগুনে ছিলেন, তিনি আমাকে অত্যন্ত সহ করিতেন। 
একদিন তাহাকে আমি জিজ্ঞাস করিয়াছিলাঁম --“আপনি ত বহুকাল 
ভারতবর্ষে ছিলেন, কিগ্নিং তাহার পুস্তকে, ভারতপ্রবামী ইংরেজ 
সমাজের যে চিত্র অকিয়াছেন, ত।হা যথার্থ না অতিরঞ্জিত 1” 

বৃদ্ধা, অবনত নয়নে বলিলেন--“ছুঃখের সহিত, স্বীকার করিতে 
হইতেছে, কিপ্রিং বর্ণিত চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত নহে ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--“ইহার কারণ কি? এ দেশের এই 
সকল মধ্যবিতপশ্রেণীর লোকেরাই ত অধিকাংশ ভারতবর্ষে যায়। সেখানে 
গিয়া অমন হইয়া যায় কেন?” 
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হীক্দ্তর্য এ 


: শ্রীমতী নাইট, উত্তর করিলেন--“এ দেশে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর মেয়ের! 
সর্বদাই গৃহকার্্যে ব্যস্ত থাকে । চাকর-বাঁকর এখানে ব্যয়সাধা, স্থুতরাং 
সংসারে সকলকেই খাটিতে হয়। এই মেয়েরা! ভারতবর্ষে গিয়৷ দেখে 
ডজন ডজন দাঁস দাঁসী হুকুমের প্রত্যাশায় দীড়াইয়া আছে। সেখানে 
নিজ হাতে কুটাটিও সরাইয়া রাখতে হয় না। আঁলন্তময় জীবন এ 
রূপে বিক্কৃত হইয়া যায়। সেই প্রবাদ জাঁন ত-_-অলস ব্যক্তির মনটি 
শয়তাঁনেরই কারখানা ।” 
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চতুর্থ উচ্ছাস 
7. উই লুল 
লেখক-_শ্রীসরে (জকুমার ঘোষ । 


বঙ্গনারা 
(১) 

কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও সাহিত্যে বঙ্গ-রমণীর কত বিচিত্র চিত্রই 
না অঙ্কিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের এই সুজলা সুফলা শ্তাম। 
জন্মভূমির নারী-লৌন্দর্ধ্য এবং চিত্রের আলোচনা করিবার দা প্রাণে 
একটা ব্যাকুলতা জন্মে। নারী বিপাতার শ্রেষ্ট ষ্টি কি না, সে বিষ 
ভেদ থাকিলেও ইহা যেত্ঠাঙ্জার এক মধুর মনোরম এবং অপ টি, 
পৃথিবীর কবিগণ তাহা একবাঁক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।' রক 
বমণীকে আমি বড় শ্রদ্ধা করি, ভালবাপি, মনে হয় এন মধুর ও সুন্দর 
টি পৃথিবীতে আর কিছু নাই। বাঙ্গালার নারীজাতির সহ ক্রি, 
নহত্র অসম্পূর্ণতা থাকিলেও-তাঁহারা আমাদের গৌরবের সামগ্রী। বাঙ্গ- 
'লার এক শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গনারীর গুণাস্থকীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া পূর্ণ কে 
গাহিয়াছিলেন ₹-- 
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ীম্দখর্য ২. 
“কে বলে বিলাতী লিলি নলিনীর উপমা, 
দেশে যে কুমুদ আছে; 
আস্মুক তাহার কাছে, 
তখনই বুঝিয়া লব কার কত গরিমা 1” 
আজ নিশীথ রাত্রিতে চন্দ্রালোকিত শারদাকাশের পানে চাঁহিয় 
চাহিয়া! কবির এই বঙ্গ-নারী-স্তোত্র কথ! মনে পণ্ড়তেছিল। ভাঁবিতে- 
ছিলাম, দারিদ্রা-নিগীড়িত, রিক্-সর্বন্ব বঙ্গদেশে গর্ব করিয়া সভ্য- 
জগতের সম্মুখে দাড় করাইবার যে করটি বিষয় আছে, তন্মধ্যে বঙ্গ- 
রমণী অন্যতম। কিন্তু সেই নারীজাতিকে কি আমর! সকলে বিশ্শে- 
ষণ করিয়া দেখিয়া থাকি? না, শুধু কবির দোহাই দিয়া সভ্য-সমা- 
জের প্রতি ইঙ্গিত করিয়! বঙ্গনারীর জয় ঘোষণা করি? কথাটা ভাবিয়া 
দেখিবার । 
শ্রান্ত বাতাস একট! দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়]! গেল । আকাশে নক্ষত্র- 
পুগ্ত কীপিতেছে। হৃদয়ের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও অসাচ্ছন্দ্য অনুভূত 
হইল। রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্তনের ন্যায় মানসনেত্রে একে একে নারী- 
সমাজের দৃষ্তাবলী আবিভূতি হইতে লাগিল। 
নগঝের নারী-দমাজে বিভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
একটি স্তর সহস! মানবচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই স্তরকে 
নগরের বিলাসিনীসম্প্রদায় আঁখা| দান করিলে সত্যের অপলাঁপ কর! 
হইবে না। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে এই স্তরের উপ্তব। 
অর্ধ শতাবা পূর্বে বাঙ্গালার নার” সমাজে এ স্তরটি নিতাস্তই নগণ্য ও 
মুষ্টিমেয় ছিল; কিন্তু এখন ইহাঁর প্রভাব সারা বঙ্গে ব্যাপ্ত হইবার 
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“তুমি আড়নয়নে মুচকে হেসে” 





4 সীম্র্শ্য 
উপক্রম করিয়াছে । : ইহার1 নব নব ফ্যাঁসান আমদানী করেন? বসন, 
ভূষণ, অঙ্গরাঁগ ও বিলাস উপকরণের জন্য অন্থুক্ষণ বিব্রত। শিষ্টাচার 
ইহারা অগ্রগণ্যা। আলাপ ব্যবহারে কোন ক্রটি দেখিতে পাইৰে 
না। রঙ, রস, হাস্য, পরিহাস এবং আলাঁপ ও আলোচনায় ইহাদের 
সংযম প্রশংসনীয় । হাঁন্ত কখনও ধনর্দিষ্ট সীমা ছাঁড়াইয়! যাক না, আলাপ 
ও গম্ভীর রেখ] উল্লজ্ঘন করে না। সহবতঃ ভব্যতা এবং আদব-কায়দার 
শিক্ষা! অন্ুকরনীয় কি না বলিতে পারি না, তবে তাহা উল্লেখ যোগ্য । 
জীবনটা যে শুধু আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাঁদ-ব্যসনে মগ্ন করিয়! রাঁখি- 
বাঁর বিষয়_-সে যে শুধুই স্বপ্ন,শুধুই গাঁন,শুধুই আনন্দ_-ইহা ছাড়া আর 
কিছু আছে, তাহাদের জীবনযাত্র! দেখিয়া তাহ অনুমান করা সুকঠিন | 
ঘড়ীর কাঁটার মত তীাহাঁদের সংসারের যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রিত। 
প্রভাতে উঠিয়া সকলে একত্র বসিয়া চা পান, বাথ-রুমে স্সাঁন, প্রসাধন 
বেশ পরিবর্তন সমস্তই যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া তাহারা আনন্দ লাঁভ' 
করেন। রন্ধনাঁগারের ভার বাবুর্চি বা পাচকের হন্তে। বাঁজার, 
বেহার1 অথবা বাজাঁর-সরকাঁর করিয়া আনে । সে সকল বিষয়ে দৃষ্টি 
রাঁখিবার অবকাশ তাহাদের অতি অল্প। 

স্বামী কর্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলে ভামিনীগণ হয় উপন্যাস বা কাব্য 
পাঠ করেন, নয় ত কোঁন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস রচনায় আনন্দ লাভ 
করেন, (কিন্ত এরূপ রমণীর সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রভাগে গণনীয় ) 
কেহ কেহ সুশ্ম শিল্প, চিত্র অথবা সুচীকর্ম্ে ধ্যানের অবসর কাটাইয়া- 
দেন। সর্থীজন অথবা আত্মীয় বন্ধু কেহ আসিলে কেহ কেহ হার- 
মোনিয়ম অথবা! পিয়ানোর সুরে ক মিশাইয়া সঙ্গীতাঁলাঁপ করিয়া 
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বাদে 


তপীষ্ক্া 
সি ৬৩০০ 
রিল ররর 


থাকেন। ব্যবহাধ্য বসন-ভূষণের প্রয়োজন হইলে ভামিনী স্বয়ং বাজারে 
যাইতে বিন্দুমাত্র কৃ! বোধ করেন না। প্রবাসী আত্মীয় গৃহে ফিরিলে 
ষ্টেশন হইতে অন্তার্থন! করিয়া আঁনিবার উৎসাহ ইহাদের মধ্যে বিল- 
ক্ষণ প্রব্ন, তজ্জন্য কোঁনরূপ সঙ্কোঁচ তীহাঁদের ব্যবহারে দেখিতে পাঁওয়া 
যায় না। সভা-সমিতি অথবা! সীন্ধ্ভোজ-উপলক্ষে অভিভাবৰকসহ 
ইহারা সর্ধত্রই গমন করেন । নিমন্ত্রণ রক্ষা শিষ্টাচাঁরের এক প্রধান অঙ্গ । 
লোকহিতকর মন্ুষ্ঠানে ইই[দের সহানুভূতির অভাব দেখিতে পাওয়া 
যায় না। এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য চিরধারী ভিখারী ইইদের গৃহদ্বারে 
উপস্থিত হইতে ভীত হয়, কিন্তু কোন সভা-সমিতির চাদার খাতা হাতে 
লইয়া! ভদ্রবেশী সাহাষাপ্রার্থী ইহাদের নিকটে অগ্রসর হইলে প্রায়ই 
তাহাকে ব্যর্থ মনোৌরথে ফিরিতে হর না। 
.. এই স্তরের ভাঁমিনীগণ যে সকলেই সুন্দরী তাহা নহে। কিন্ত 
বেশ-বিন্যাসের ভঙ্গী, প্রসাধন-নৈপুণা এবং অঙ্গরাগের প্রভাবে প্রথম 
দর্শনেই তীহাঁদিগকে দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু কবির ভাষায়__ 
প্দুর হইতে বনরাজিনীলা তটভভুমি” যেমন মধুর ও সুন্দর মনে দেখায়, 
তীরে উঠিলে আর তেমন মনে হয় না। বিলাঁসিনী-ম্তরের অনেকের 
সম্বন্ধেই এ কথা খাঁটে। 
সন্তানের লালনপালন-সন্বন্ধে ইহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যপ্রভাব পূর্ণ 
মাত্রায় গ্রবল। মাতৃবক্ষের অমৃতধারা পানে কদাচিৎ কোন শিশু 
পরিতুষ্ট হয় ।. ধা্রীর স্তন্ত অথবা “ফিডিং” বোতলস্থিত গব্যরসধারাঁতেই 
শিশুর পান তৃষ্ণা এবং ক্ষুধার জালা প্রশমিত হইয়া থাঁকে। পুক্র-কন্ঠার 
শিক্ষার ভার কিন্ত জননী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। বালক-বাঁলিকা 
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জননীর কাছেই সহবৎ শিক্ষা করিয়া থাকে । তাহার! যাহাঁতে শৃঙ্খলা 
9 নিয়মের অন্থবস্তা হয়, সে বিষয়ে অধিকাংশ জননীর তীস্কু দৃষ্টি থাকে । 








বিলাস-ব্যসনে দিবারাত্র মগ্ন থাকিলেও সন্তানপালনসন্বন্ধে তাঁহাদের 
কর্তব্য শিথিল নহে। আহারকালে প্রিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ বালকবাঁলিকা 
সকলেই একত্র একস্থানে বসিয়া ভে।জন করেন। তখন গুরু-লঘু-ভেদ- 
জান হিলাবে আহারের তারতম্য হয় না। রা 
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ক্লৌন্দ্ হয ২ 


ধর্শমতসন্বন্ধে এই স্তরের নারীগণের মধ্যে আন্তরিকতা বিরল। 
ধর্মে বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু কতটুকু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে, তাহা 
বিচার করিবার বিষয়। ভগবান আছেন, সে বিশ্বাস সকলের মধ্যেই 
থাকিতে পারে, নাস্তিক কেহই নহেন, কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠা এবং 
একা গ্রতার অভাব অধিকাংশের মধ্যে পরিস্ফুট। ইহীরা স্বামীর সহায়, 
সথী ও সচিব হইতে পারেন, কিন্তু কুললক্্মী, ভার্যযা, গৃহিণী ও সহধর্শিণী 
নহেন। 

আর এক স্তরের নারী আছেন, তীহাঁরা বিলাসিনীসম্প্রদায়ের 
অন্তর্গতও নহেন অথবা গৃহিণী বা সহধর্শিণীর স্থান অধিকার করিবার 
স্পর্ধাও রাখেন না। তাহাদিগকে লোকে “পটের বিবি* বলিয়] নির্দেশ 
করিয়া থাকে । বসন-ভূষণে তাহারা বিলাঁসিনী সাজিতে ভালবাসেন। 
গঙ্গাতীরে বাস সত্বেও ন্গিগ্ধ ভাঁগীরথীসলিলে অবগাহন স্নানের 
সৌভাগ্য এক পুজা পার্বণ উপলক্ষ। ব্যতীত ইহাদের অদৃষ্টে ঘটে না। 
কারণ তাহাদের বিশ্বাস, গঙ্গান্ব জলে বর্ণ মলিন হয়। সুন্রীর! সাঁবান 
ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু মন্তকে নহে। ইহাদের ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ- 
রাজি সুগন্ধ তৈলে চচ্চিত, সিঁথির উভয় পার্থ সহাদ্রিমাঁলা বিরাজিত। 

গৃহকর্্ণ দাসদাসীর উপরই ন্যন্ত। সস্তানপালনের ভার কিছু 
দাসদাসীর উপর কিছু বা স্বামীর স্কন্ধে। অথাগ্য হইলেও উৎকল- 
দেশীয় পাচকবরের বিচিত্র রন্ধনের উপর প্রধানতঃ ইঠাঁদিগকে নির্ভর 
করিতে হয়।. কারণ, রন্ধনশালাঁর ধূত্রজাল এবং অগ্নির উত্তাপ সহ 
করিবার সামর্থ; দেহে নাই। স্বামীও পত্থীর কুম্থম-কোমল তঙ্ছলতা 
এলাইক্া পড়িবাঁর ভয়ে ভীহীদিগ্রকে রন্ধনাগারের চৌকাঠ পাঁর হইতে 
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-ু৩৯৫কটীস্ক্খয 


দেন না। অত্যধিক কাব্য আলোঁচন। এবং উপন্যাস পাঁঠে তাহাঁদের, 
অধিকাংশেরই শরীরে হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায় । পত্বী- 
বদল ভর্তী স্ত্রীর মনোরপ্রনের জন্ অবিশ্রীস্ত নাটক ও উপন্যাঁস যোগা- 
ইয়া থাকেন, নহিলে দীর্ঘ অবসর কোঁমলাঙ্গীরা যাপন করিবেন 
কিরূপে? 

সপ্তাহে দুইবার না হউক, অন্ততঃ এক দিনও রক্গালয়ে না গেলে 
ইহাদের চলে না । বাস্তবিক ইহারা নগরের রঙ্গীলয়গুলির প্রধান পৃষ্ঠ- 
গোষক। ছাত্র এবং শিক্ষিত বঙ্গনারীর আন্গকুল্যের অভাব হইলে 
এত দিনে বাঙ্গালাঁদেশের রঙ্গালয় ও ওপন্তাসিক মাসিকপত্রের সম্পাঁদক- 
মগ্ুলীর যে কি দুর্দশ! হইত, তাহা! কল্পনা করিতেও মন শিহরিয়। উঠে। 

সন্তান-পাঁলনের সহিষ্ণুতা না থাকিলেও ইহাদের শিশুগণ মাতৃস্তন্ত 
পাঁনে বঞ্চিত হয় না। সেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিক্া থাঁকে। কিন্ত 
সামর্থ্যে কুলায় না বলিয়া তাহার .সে পুণথা হইতে বঞ্চিতা। স্বামীর 
উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোঁজনে ইহীর! বীতস্পৃহ নহেন। শ্বশুর-শ্বাগুরীর 
সেবা কর! তাঁহাদের সকলের ছারা ঘটিয়া উঠে না। সেটা বিধিলিপি 
কি না বলিতে পারি না; কিন্তু শিক্ষার অবশ্ঠস্তাবী ফল যে, তাহা মুক্ত- 
কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে । 

দেব দ্বিজে ইহাদের শ্রদ্ধা আছে, ধর্মে বিশ্বাস জা । পুণ্যানুষ্ঠানে 
স্পৃহা আছে, কিন্তু নাই শুধু মনের একা গ্রতা। অন্তরে প্রেম, ভালবাসা, 
ধ্ীতি, ভক্তি, করুণ! সবই আছে, শুধু কেমন করিয়া তাহার বিকাশ হয়, 
তাহাতে কত সুখ, কত পুণ্য,সেবায় কত মাধুর্য, কত তৃপ্তি, সেই শিক্ষা- 
টক বিশ্তালক্পে বা গৃহে তাঁহাদের অধিকাংশই হয় না। 
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নীল্দএ্র্যশ্অর্পা 


তৃতীর ভরের নারী নগরের নারী-দমাজের মেরুদণ্ড। বিলা- 
ব্যমনের সহত্র প্রলোভন সত্বেও তীহার| বিলাসিনী নহেন। তাহাদের 
দেহ মার্জিত, বসন পরিচ্ছন্ন, কেশে গন্ধতৈল; কিন্তু তাহাতে তীহা- 
দবিগকে বিলাসিনী বলা চলে না। তাহার দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম 
করিয়া জয়মাল্য লাভ করিয়া! থাকেন । পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরিলে 
স্বহৃন্তে পতি-দেবতাঁর সেব1! করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। শ্বশুর 
স্বাশুড়ীর সেবায় কাতরা নহেন। সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার 
ভার কাহারও উপর অর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত থাকেন না। 
তাহারা ম্বামীর গৃহিণী, সচিব, সখী, ভার্ধ্যা, প্রণয়িনী এবং সহধর্দিণী। 
ভিক্ষুক এই সকল ুললম্মীর দার হইতে কথনও ব্যর্থ মনোরথে ফিরে 
না। দেবতা ও ব্রাঙ্গণ? এই সকল কল্যাণীর শ্রদ্ধাপূত হ্বদয়ের ভক্তি 
অর্ধ্য লাভ করিয়া নবী ।, বিংশ শতাবীর সভ্যতার আলোক-রশ্মি ইা- 
দের চারিপার্খে সমূজ্বল,কিন্ত তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস প্রচলিত রীতিনীতির 
প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার আলোকে প্রভাবিত হইয়! সত্যকে আরও দৃঢ়ভাবে 
আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছে। সর্ধবদা গঙ্গান্সীনের অবসর না পাঁইলেও 
সুযোগ ঘটিবামাত্র গভীর ভক্তি ও গ্রহে তাহারা ভাগীরথীর স্িগ্ 
পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া! আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করেন। 
বর্ণের মলিনতার জন্য আশঙ্কা তাহাদের চিত্তে কখনও স্থান পায় না। 
কাব্য-উপন্াস পাঠে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা নাই, থিয়েটার দেখিবার জন্ত 
আগ্রহেরও অভাব নাই, কিন্ত জ্জন্ত উন্মত্ততাঁ কখনও লক্ষিত হয় 
না। তাহাদিগকে “বাঁমুন দিদিও কখন থাওয়াইয়1 দেয় না, দাসীরাও 
আ'াচাইযা! দেয় না।' সকলেরই স্বাস্থ্য অঙ্ুপ্ণ নহে) সভ্য-সমাজের 
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রোগ তাঁহাদের দেহেও দেখিতে পাওয়া যা কত্ত তথাপি গৃহকর্শে 
তীহাঁদের ওঁদাসীন্য নাই। রোগশয্যায় থাকিয়াও স্বামী-পুত্রের 
তত্বাবধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকিতে পারেন না। জননীর স্বেহশীতল 
বক্ষে শিশু লালিত হয়। দ্াঁসদাসীর হস্তে তাহাঁদের পরিচর্যার ভার 
থাকে না। কন্তাগণ বালিকা বয়সেই জননীর নিকট ব্রতকথা শিখে, 
শিবপুজা, গঙ্গাপুজার মন্ত্র জানিয়া লয়। ইহার! রন্ধনাগারে . দৌপদীঃ 
শুধু পাঁচক-ব্রাক্ষণের কদর্য্য অন্নব্যগ্তীনে স্বামীপুত্রের ক্ষুননিবৃত্তি করিতে 
হয় না । কাব্য উপন্তাসে আসক্তি সত্বেও মহাভারত, রামায়ণ ও পুরা- 
ণাদি গ্রন্থ পাঠে তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব নাই। অবসরকালে স্থচী- 
কর্ম অথবা সক্ম শিল্পের চচ্চা করিয়া ইহাঁর1 কলাবিষ্যার প্রতি অন্করাগ 
দেখাঁন এবং গৃহস্থালীর মভাঁব মোচন করিয়া লন। 

নগরে আর এক ন্তরের নারী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা 
দমাজের চক্ষে স্বশিত ও দূষিত জীব কিন্তু তখাঁপি এই বারযোষিত- 
সম্প্রদায় বঙ্গললনাকুলের অংশ বিশেষ। ইহারা যতই অন্পৃশ্ত এবং 
স্বণিত হউক না কেন, ইহাদিগকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার নারী সমাজের 
পরিচয় দিতে গেলে একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । ব্যবসায় অবলম্ব- 
নের পূর্বে ইহাদের অনেকেই বাঙ্গালার কুলবধূ ছিল; কিন্তু কর্্মফলে_ 
কেহ বা আপাতমধুর বিলাসভোগ চরিতার্থ করিবার বাসনায়, কেহ বা 
অপরিণত বুদ্ধিবশে অসংযতচিভের যৌবন-ভোগতৃষ্ণ' মিটাইবার জন্য 
পরের কুহকে মজিয়া, কেহবা! দগ্ধ উদরের পরিতৃষ্থিসাঁধনের জন্য এই 
ছুরপনেয় কলঙ্কপশরা মাথায় করিয়া লইয়াছে। সর্বদ] বিলাসিতার 
আবিল শোতে ভাসাইয়! দিলেও ইচাঁদের সকলেরই হৃদয় যে একে- 
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বারে পাষাঁণে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কথা! অকুষ্টিতচিত্তে বলিলে 
সত্যের অপমাঁন করা হয়। দয়া, মাঁয়া, ভক্তিঃ স্বেহ ও ভালবাসা প্রভৃতি 





গকুমার বৃত্বিগুলি যে একেবারে সকলেরই হৃদয় হইতে নির্বাসিত, 
এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না । সর্বদা নাঁনাঁবিধ সামাজিক 
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গাপাহুষ্ঠানে রত থাকিয়াও এই সকল মন্দভাঁগিনীর অনেকেরই য়ে 
দেবার্চনা, নিষ্ঠা এবং ধর্শানুষ্ঠাঁন প্রবৃত্তি সমধিক প্রবলা । 
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নগরের কোলাহল ছাড়িয়া পল্লীলক্মীর শ্তামল অঞ্চলের ক্সিগ্ধ 
ছায়ায় যিনি কোনদিন বিশ্রীম স্থখলাভ করিতে পারেন নাই, তীহার 
পক্ষে পল্লীরমণীর চরিত্র মাধুর্য ৪ বৈচিত্র্য সম্যক্‌ অনুমান করা সহজসাধ্য 
নহে। নগরের ন্যায় পল্লীতেও স্তরবিভাগ আছে বটে, কিন্তু পার্থক্য 
অতি সামান্ত। নগরের নারী-সমীজে বৈচিত্র্য অধিক : কিন্তু পল্লী 
রমণীর সকল স্তরেই প্ররুতির সামন্ত বড় অপূর্বব। সত্য বটে সেখানে 
ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতা--সকল 
শ্রেণী এবং সর্বস্তরের নারী আছেন, কিন্তু তাহাদের চারিত্রযগত 
এবং আচাঁরগত পার্থক্য বড় বেশী নয়। সংসারধর্মসম্বন্ধে, ধনীর গৃহিণীই 
হউন, ব৷ দরিদ্রের কুললক্্মীই হউন, সকলের আচারই সমান । প্রভাতে 
উঠিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে সকলেই গোঁময় দ্বার! গৃহাঁঙ্গণ পবিত্র 
করেন । দাঁস দাসী সত্বেও ধনীর ভার্ধ্যা দরিদ্রের স্ত্রীর মত স্বহন্তে গৃহদ্বার 
সম্মার্জনী দ্বার পরিফাঁর করিতে কুষ্টিত হন না। পাঁচক পাঁচিক1 সত্বেও 
তিনি ম্বামী-পুত্র শ্বশুর শ্বাশুড়ীর জন্য স্বহন্তে পাঁক করিয়া থাকেন। 
সকল স্তরের পল্লীনারীই অন্নপূর্ণা! পরিজন এবং অতিথি-অভ্যাগতের 
একজনও অভুক্ত থাকিতে তাহারা কখনও: আহার করিবেন না। 
রাখিয়া টাকিয়া, ওজন করিয়া আলাপ পরিচয়ে তাহার] অভ্যস্ত নহেন। 
বন হাসি আসে প্রাণ খুলিয়াই হাসেন, ক্রোধ হইলে দিল খোঁলস! 
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করিয়াই ক্রোধ প্রকাঁশ করেন। ঝগড়া করিতে হইলে রাখিয়া! টাকিয়া 
করেন না। সে যেন নদীর শ্োতের মৃতই বেগশীলী ; ডূবাইয়া তলা- 
ইয়া কোথায় ভাসাইয়! লইয়া যাঁর অর্থাৎ কোন বিষয়েই আন্তরিক- 
তার অভাব নাই । 

গ্রামে কাহারও বাড়ী ক্রিরাঁকম্ম উপস্থিত হইলে রন্ধনের পাঁরদর্শিনী 
পলীরমণীগণ তাহার গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া! আ'নন্দপূর্ণচিত্তে সকল কার্য্যের 
ভার গ্রহণ করেন। সম্মানের লাঘব হইবে, এরূপ ধারণ] তাহাঁদে 
চিত্তে স্থান পায় না। পাচক ব্রাঙ্মণের প্রত্যাশায় কেহ বসিয়া থাকে 
না। পল্লীঅঞ্চলে এ দৃশ্য বিংশ শতাঁবীতেও বিলক্ষণ দেখিতে পাঁওয়া 
যায়। কটিদেশে বস্তরাঞ্চল আবদ্ধ করিয়া তীহারা যখন অন্নপূর্ণামৃত্তিতে 
অন্ন বিতরণ করিতে থাকেন, তখন শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময়ে মন পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে। অগ্নির উত্তাপে আরক্ত আনন ও শুত্র ললাঁটে শ্বেত জল 
ঝরিতেছে, সারা দিনের 'অসামান্তি পরিশ্রমে তনগলতা শ্রান্ত, তথাপি 
নয়নে কি উৎসাহের উজ্দ্বল দীপ্তি । 

নগরে নারী-পাঁলণমেন্ট বড দেখা বাঁয় নাঁ। কিন্তু পল্লীঅঞ্চরে 
তাহার অভাব আদৌ নাই। মধ্যাহুভোঁজন শেষে পাড়ায় পাড়ায় 
নারী-মজলিস। কোথাও হয় ত কোন ব্ধিয়সী চরণযুগল প্রস্থত করিয়া 
সুরসংযোঁগে রামায়ণ অথবা মহাভারত পাঠ করিতেছেন, তীহাঁর 
চারি পার্খে বালিক! যুবতী, প্রৌঢা ও বৃদ্ধাগণ বসিয়া নিবিষ্ট মনে পুণ্য- 
কথা শুনিতেছেন। কোন মজলিসে অমুকের পুত্র তাহার মাতার 
সহিত কিরূপ অসদ্যবহার করিয়াছে, ততৎসমূহ ঘোরতর আন্দোলন ও 
সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে । কোথাও বা অন্য নানারপ গ্রাম্য বিষ- 
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য়ের আলোচনা! বিপুল উৎসাহের সহিত চলিতেছে । এইরূপে মধ্যা- 


হের অবসরষ্র্চলিয়! যাঁয় । 
অপরাহে রৌদ্র বখন গাছের্রশীর্ষে রক্তরাগ ঢালিয়া দিয়া বিদ1- 


য়ের চেষ্টা করিতে থাকে, তখন পল্লীবাঁলাঁগণ কলসীকক্ষে সন্ত্িহিত 





দীর্ঘিকার কাঁল জলে গাত্রধৌত করিতে যাঁন। সেখানে পরস্পরের সুখ- 
ছুঃখ সাধ-আহ্লাদের 'কত কথাই আলোচিত হয়। পুষকরিণীর তীর 
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একটা! মিলন-ক্ষেত্র । পল্লীরমণীর! সেই মিলন-ক্ষেত্রে অল্পক্ষণের জন্য 
আপিলেও ভাবের আদান প্রদান ঘটিতে বিলম্ব হয় না। 

শিষ্টাচারে পল্লী-রমণী-সমাঁজ নগরের নারী-সমাজের সমকক্ষ নহে, 
সে কথ! অকুষ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে । শিষ্টাচার যেখানে 
প্রবল, আন্তরিকতার প্রভাব দেখাঁনে অন্ধ, ইহা শ্বয়ংসিদ্ধ সত্য । রুচি 
ছিসাবে নগরের বিলাসিনীগণ পল্লীরমণীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 
হস্থ ত নাঁসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন, কিন্ত চরিত্র মাধুধ্যে কাহার 
প্রশংসালাভের অধিকারিণী তাহার বিচার ভার পুরুষের্‌ উপরে স্তত্ত। 

পলীর আকাশে নক্ষত্রমাল! ফুটিয়া উঠিলে গৃহে গৃহে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি 
বাজিয়া উঠে, দীপাঁলোক জলিয়! উঠে, পরিচ্ছন্ন গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত তুলসী- 
মঞ্চের নিয়ে গললগ্নবাসা কুললক্ষ্মীগণ গৃহের কল্যাণ স্বামীপুন্রের মঙ্গলা 
কাজ্জায় ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করেন; সে দৃশ্য কি মধুর 
কি মর্শস্পর্শা, গ্রামের দেবালয় হইতে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি সুদূর অশ্বর-পথে 
উখিত হইয়া সমগ্র পল্লী-ন্ত্রীকে রমণীয় করিয়! তুলে । 

পল্লী-লক্ষমীগণের দেবতা-বিগ্রহের প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় 
তীর্থক্ষেত্রে তাহার পরিচয় । কাঁলীঘাঁট কাশী, পুরুষোত্তম প্রভৃতি 
তীর্ঘস্থলে ধাহারা৷ কখন গিয়াছেন, তাহারাই এই সার সত্য উপলব্ধি 
করিয়াছেন। বাঙ্গালার কুললক্্মীগণের ধর্মান্থরাগবশতঃ ধর্মহীন 
আমরা এখনও একেবারে অধঃপাতে যাই নাই। নগরের বিলাসিনীগণ 
এই সব তীর্থে ভ্রমণোদ্দেশে. সমবেত হন। কিন্তু পল্লীর নারীসমাজ 
শুধু বাঁযু পরিবর্ভনের অভিলাষে যান না। তীহারা দেব দর্শন ও 
পুণ্যান্ষ্ঠানের আগ্রহ লইয়াই এই সকল ভীর্থে সমবেত হুন। দেবতা 
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/ স্লৌম্দর্রয 


দর্শনের জন্য ইহাদের নয়নে, আঁননে এবং ব্যবহাঁরে যে আগ্রহ এবং 
উত্তেজনা লক্ষিত হয়, তাহ! বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় ) 

পল্লীগ্রামে আর এক স্তরের নারী আছেন, তীঁহার। বালবিধবা। 
বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীর অধিকাংশ গৃহে এই দেবী চতিত্রা নারীমৃত্তি 








বিরাজিতা। ইহাদের জীবনাকাঁশে উধা'র অরুণ খেলা! ফুটিয়া! উঠিবার 
পূর্ব্বেই নিবিড় নীরদজালে গগন ছাইয়া গিয়াছে, বসন্ত না আসিতেই 
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শৌন্দশ্য_৩ 


মুকুল ঝরিয়া পড়িয্নাছে। সংসারের প্রবল ঝঞ্কাবেগ সহ্য করিয়া এই 
দেবীগণের কেহ ভ্রাতা কেহ বা দেবর অথবা ভাশুরের কেহ বা ভগিনীর 
সংসারের সকল ভার স্কন্ধে লইয়া দৃঢ় চিত্তে বৈচিত্র্যহীন, ভোগবিলাসহীন 
জীবন যাপন করিতেছেন। সেবাতেই ইহাদের সুখ, পরার্থেই ইহা- 
দের তৃপ্তি, অযাচিত ন্লেহ ও করুণা বিলাইয়াই ইহার! জীবন সার্থক বৌধ 
করেন। সন্তানের জননী ন] হইয়াঁও মাতৃত্বের পরিপূর্ণ স্ষেহামৃতধারাঁয় 
ইহারা মানবকে স্িপ্ধ ও পবিত্র করিয়াছেন। সংসারের পিচ্ছিল পথে 
অবিশ্রীস্ত বিচরণ কবিয়াও পদম্থলিত হন না। জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধনের 
অভাবসত্েও ন্নেহডোরের অভাব ইহার! বোঁধ করেন না। প্রধান 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ন! থাকিলেও অনন্ত বিস্তৃত কর্তব্যের মালভূমি 
তাহাদের সন্ুথে প্রস্থত। অশেষ কল্যাণদাক্সিনী, পুণ্যময়ী, ন্েহশীতল- 
হৃদয়! বঙ্গীয় বাঁলবিধবাদিগের পবিত্র চিত্র স্মরণ করিলেই হৃদয় রোমা- 
ঞিত হইয়া উঠে। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক আপন! হইতেই নত হইয়! 
পড়ে। 
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পঞ্চম উচ্ডাস 


-্টঁঁ নকলা 
লেখক-_শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী । 
সৌন্দর্্-বিজ্ঞান 


কমলিনী মলিনী দিবসক্ষয়ে, 
শশিকলা বিকলা রজনীক্ষয়ে । 
ইতি বিদধে প্রমদামুখং, 

তবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো। জনঃ ॥ 


রমণীই বিধাতার সর্বোৎরুষ্ট স্ৃষ্টি। বিধাতা সর্বপ্রথম একটি 
উৎকৃষ্ট ৰস্ত স্থ্টি করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া প্রস্ফুটিত কমলিনী সমষ্টি 
করিলেন; কিন্তু দিবাঁবসানে এ প্রস্ফুটিত কমলিনী মুদিত হইয়া গেল; 
তাহার সে সৌন্দধ্য আর রহিল না; তাহার এই অবস্থ! দেখিয়া 
বিধাতা চিন্তান্িত হুইয়া পড়িলেন এবং অন্য একটি কমনীয় পদার্থ স্থষ্টি 
করিবার জন্য মনে নানাবিধ কল্পনা করিতে লাগিলেন; সেই কল্পনার 
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স্বেস্দহর্য ৬ 


ফলে জগত-প্রকাঁশক চন্দ্রের স্থষ্টি হইল; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইয়া 
গেল, এ চন্ত্রও অস্তমিত হইয়া! গেল ; বিধাতার পুনরায় ভাবনা উপস্থিত 
হইল । তিনি মনে করিলেন, এত চিন্তা, এত কল্পনা করিয়া এমন 
দুইটি কমনীয় বস্ত ।স্থষ্টি করিলাম, কিন্তু উহার] চতুর্তংশতি ঘটিকা 
পর্য্যন্ত নিজ নিজ সৌন্দর্য বজায় রাখিতে পাঁরিল না। অন্তর বহু- 
দিন পধ্যন্ত সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করিবার জন্য নানাবিধ কল্পনা করিতে 
করিতে, সুন্নরী রমণী স্ষ্টি করিলেন। 
ইদং বক্ত,ং সাক্ষাৎ বিরহিতকলঙ্কঃ শশধরঃ ॥ 

এইবার তীহাঁর পরিশ্রম সার্থক হইল। রমণীমুখ সমস্ত দিন ও 
সমস্ত রাত্রি সমভাঁবে সৌন্দর্য্য পূর্ণ ও দ্রষ্টার আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। 

মান্ষের পক্ষে একদিনে অভিজ্ঞত1 লাভ করা অত্যন্ত অসম্ভব। স্বয়ং 
বিধাঁতাকেও ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ 
যখন চন্দ্রমা ও কমলিনী সুষ্টি করিয়া তাহার মনের সাধ মিটিল না, 
তখন অনেক গভীর গবেষণা, প্রভূত কল্পনার পর কমনীয় রমণী-মুখ স্ট 
করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। বিধাতৃ-নির্িত কমনীয় রমণীমুখের 
সহিত কবিবর চন্দ্রের উপম! দিরাঁ থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে 
গেলে উহা! ভূল, কারণ, চন্দ্রে কলঙ্ক আঁছে, কমনীয় রমণী-মুখে কলঙ্ক 
নাই। যদি বিধাতা কখন নিষ্কলঙ্ক শশধর সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা 
হইলে তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে । কবিরা রমণী-নয়- 
নেন সহিত প্রস্ফুটিত কুবলয়ের তুলনা দিয়া থাকেন, তাহাঁও ভূল; 
কারণ, কুবলয় দিবারাত্রি প্রস্ফুটিত থাঁকে না; সুতরাং দিবারান্রি শোভা 
পাঁয় না। | 
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ইমে নেত্রে রাব্রিন্দিবমধিকশোভে কুবলয়ে। 


কিন্তু রমণীর নয়নযুগল একবুত্তে দুইটি প্রস্ফুটিত কুবলয়ের স্তায় 
রাত্রিদিন শোভা পাইয়া থাঁকে। 


অদ্ধিমধ্যে সুধা চেৎ স্তাৎ তজ্জপ্গং লবণং কখম্‌। 
রমণ্যাশ্চাধরে তন্মাৎ অমৃতং তিষ্ঠতি ধ্বম্‌ ॥ 


কবিরা সমুদ্রকেই অমৃতের আধার বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু 
সেটাও কি ভূল কথা নহে? কারণ, যদি সমুদ্রে সুধা থাঁকিত, 
তাহা হইলে সমুদ্রের জল অঙ লবণাক্ত হইত না; উহা অভি 
সুমধুর হইত। সুতরাং রমণী-অধরই যে অমৃত বা স্বধার আধার, 
ইহ্বাই কি ঠিক নয়? 


পুরা কবীনাং বহিরাস্তরং বা, 
চক্ষু চ সীদতি তর্কয়েইহম্‌। 
স্্ীভ্যঃ প্রদত্বং হাবলেতি নাঁম, 
গিরিদ্বয়ং যা! হৃদয়ে ধরজ্তি ॥ 


গ্রাচীন কবিগণ রমশীকে অবলা নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহার 
দ্বারা বোধ হয় যে, তাঁহাদের অন্তশ্ক্ষু তো ছিলই না, অধিকন্ধ বাহ্‌- 
চক্ষুও ছিল না; কারণ, তীহাদের যদি বাহা-চক্ষু থাকিত, তাহা! হইলে 
স্বায়ে পর্বঙ্বপ্-ধাঁরিণী কামিনীদিগকে তীহাঁরা অবলা বলিয়া! নির্দেশ 
করিতেন না। যাঁহার' হৃদয়ে উচ্চ-গিরিছ্য় ধারণ করিতে পারে, তাহা 
দিগকে অবলা বলা কি সঙ্গত ? 
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হাহ্দঙ্খ্য সা 
মৃণালস্থত্রান্তরমপ্যলভ্যম্‌ ॥ 


বিধাতৃ-নির্শিত সুন্দরী রমণীর উচ্চ গিরিতুলা স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থানে 
স্ুক্ম মৃণালসুব্র স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় না। রমণী ষে বিধাতার 
উত্তম স্থষ্টি, ইহা কেবল ভারতীয় কবি-কল্পনা-প্রস্থত কথা নহে, ইংরাজী 
সাহিতোও রমণীকে £817 ০15৪79 (ফেয়ার ক্রিচার ) বা উত্তম “সৃষ্টি 
বলিয়া বর্ণনা করাঁ হয়। রম্ণী অর্দাঙ্গিনী বলিয়া অভিহিত হয়, কিন্ত 
ইংরাঁঞগী সাহিত্যে ইাকে 13৪69 191€ অর্থাৎ উত্তম অদ্দাঙ্গ বলিয়] 
বর্ণনা" করা হয় । 

রূম্ণীর উকুদয়ের সহিত কদলী-বৃক্ষের বা করভের উরুর সহিত 
কেত কেহ. তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাঁও ভুল) কারণ, কদলী 
বৃক্ষের অতি শৈত্য ও করভের উরুব কার্কশ্য হেতু উহাদের সহিত 
কমলসম কোমল কাঁমিনীব উরুব তুলনা দেপ্ডয়া কি সন্বদয়তার পরি 
চায়ক? 


২৩" 





প্রথম উচ্ছাস 
-ুয্তত -্ল্স 


লেখক-__স্তরী মমৃতলাল বসু । 


ফ্যাসান 
_ফ্ষিসে মন পাই--. 
কি করিলে বল নাথ তব মন পাই। 
ক পিপাসা পোষো প্রাণে বল না ুধাই ॥ 
বণ কি সুন্দর সাজে, 
_. রূপ তব হৃদে রাজে, 
কফি ছবি লিখেছ কবি প্রেমতুলিক্ষা় । 
কেমন সাজিলে আমি তেমন দেখায় ॥ 
ঘনের বিহ্নবালা, 
ভ্োষারে দিয়াছে হাগা, 
ভুমি দাও জালে! করে' আধার হাগ। 
রন্দিকত দিদা! শী উল লা হয়। 
৪৭ 


কপি ৮০ 
ৰল বল প্রিষ্স ত্বা্ষি, 
হব কোন্-পথ-গামী, 
কিসে বা তৃষিব আম তোমারে সেবাঁয়। 
কেমনে কামিনী স্থান পাবে প্রিয়-পাঁয় ॥ 


-কি বিষ্যা করিব শিক্ষা 
কেব! দেবে তার দীক্ষা, 
তোমা বিনে কারু কাছে যাব সে ভিক্ষায়। 
কাৰ্‌ কাছে হেসে জয়ী হব পরীক্ষান্ন ॥ 


আরশি করেনি তুল, 

দেখ না ছুলিছে চুল, 
আকুল চিকুরমূল ছু'ইতে চরণ। 
ক্ষীরোদসাগরে ঢেউ নীরদবরণ ॥ 


বল না শিখিব সীধি, 
কি ছাদে কবরী বাঁধি, 
রাখিব কি এক-বেণী পিঠে ফেলে খুলে । 
বাধিব বা এলোরোঁপা ফুলো:ফুলো! চুলে ॥. 
বেণীতে বেলের হার; 
সীগিতে,নুর্ীর লার,' . : 
ৰেনীমুলে “গু'জির কি গোলাপের, কঙ্গি। 
মুখপয্পমধূ কি গোঁপিবে.মম আলি ॥.. 
কি 


লস 
রে 
৮5 
নি 


বলে তো আমারে লোকে, 
কাজল জলিছে চৌথে, 
উজল কি হবে আবে! দীপশিখা পরে? । 
আল্তা কি লাগে নাথ ললিত অধরে ॥ 


ললাটে খয়ের-বিন্দব, 

শোভিবে কি মুখ-ইন্দু, 
নাঁসাঁয় রসেব কলি হবে কি ভূষণ । 
মুক্তুতামাঁলীয় বুকে দেব কি আসন ॥ 


লাল কানে চুল নীল. 

খাবে কি রঙেতে মিল, 
পরি ষদি ক্ষীণ অঙ্গে নীলাম্বরী বাস। 
কটিটা অণটিয়া বেধে কাঞ্চনের পাশ ॥ 


অলঙ্কার রচি বে, 

রঙিন কুন্ুম অঙে, 
পরে' কি সাজিয়ে সখা দাসী ফুলরাণী। 
হরণ করিতে যাবে চরণ-ছুথানি ॥ 


কবির কি তেজে' লজ্জা, 
বিলাঁতী বিবির সজ্জা; 
শষ্যাঘরে কদ্ধদ্বারে লুমুখে তোমার 1 
তা”তে কি: বাঁড়িবে রূপ বাঙালী-বামার ॥ 


২৩৭ 


দুধে হবে বিধুমুখ, 

উলঙ্গ আঁধেক বুক, 
ঘাগর। ঘেরিয়া অঙ্গ লুটাইবে ভূমে 
কুষ্চিত কুস্তলদল গ্রীবাতল চুমে ॥ 


আছে অঙ্গ ছিপছিপে, 

চলিব চরণ টিপে, 
কর্সেটে ক্সীণ কটী হবে মুঠি-ভোর । 
সোভাগে শ্যাম্পেন্পাঁনে নেশায় বিভোর ॥ 


নাম ধরে' ডেকে নাথ 

হাত" পেতে নেব হাত, 
“ভিয়ারু ভিক়্ার্” বলে, প্রেম-আলিজন। 
রাহ্গেতে চলিয়া অঙ্গে হব অচেতন ॥ 


বল তো বাঁপিতে বামি”, 

তাপসী সাজিব আমি, 
ক্ষখুরুখু কেশরাশি এলাইয়ে রেখে। 
বিভূতির ভাতি--কাক্সা' পাঁউভাঁরে ঢেকে ॥ 


আকাশে নয়ন রেখে, 

অধরে বিষাদ মেখে, 
যৌবন যোগের ক্ষেত্রে যোগিনী উপাধি : 
হৃদাসনে ষোঁগীসনে যোগী সমাধি ॥ 


৪৩ 


উপহা রে 


বধু হে লও হে ধর উপহার । 





নিত্য নব-নারী-আশে, 

পিপাসা ঘদি হে আনে, 
আমার সকাশে সখা কর তা! প্রকাশ। 
এক জায়া শত কারা করিব বিকাশ ॥ 


পুরুষ রসের কৰি, 

চীয় নিত্য নব ছবি, 
ধত জানে তত বাড়ে জ্ঞানের পিপাসা । 
বিষ্কার বাঁধিয়া সীমা, নাহি মিটে আশা ॥ 


খুলিয়া কল্পনা দৃষ্টি, 
নি অভাব করিয়া সৃষ্টি, 
হষ্টঘনে ঝণপদেয় বিপদ-পাঁথারে। 
তুষ্ট তাঁর নহে মন এক মিষ্ট ভারে ॥ 


আমারে শিখালে বধুঃ 
নিত্য দিব নবমধুঃ 
এক অঙ্গে নালা! রঙ্গে কলার বিলাঁস। 
আমাতে দেখিবে তুমি যারে অভিলাষ ॥ 


হ'লে জানা গুণযুতা, 

জননী ভগিনী ম্থৃতা, 
এক কান! এক মনে হয় প্রয়োজনে । 
গনানা ফল হব একা প্রমোদ-কাননে ॥ 
২৪১ 


& 


৩১ 


বসস্তের বিভাঁবরী, 
, একীপিতেছি খরথরি, 
টলমল অঙ্গ-তরি যৌবন-তুফানে । 
ঢলঢল প্রেমজল কিন কাঁনেকানে ॥ 
এস বধূ বঙ্গি ছাদে, 
আঁমি দেখি ছুই চাদে, 

* চাদনীসাগরে দেব দুজনে সীতার । 
এক সুরে বাঁজাইব ছুটি হৃদি তার ॥ 
নিঝুম নীরব রাত, 
অলস আবেশে নাথ, 
সোহাগে গলিয়া আমি গাহিব বেহাঁগ। 

ঝরিবে অক্ষরে সুরে প্রেম-অন্থরাগ ॥ 
কেশে কুস্তলীন-গন্ধ, 
বাতাসে ভাসিবে মন্দ, 

গীতছন্দ সনে হবে মধুর মিলন | 

যাঁপিব যামিনী প্ীরা করে? জাগরণ ॥ 


প্রিন্বতমা যদি গীতে- 

পাঁরে মন কেড়ে নিতে, 
পুরস্কার তবে তার দিও প্রাণধন। 
স্থুথে বুকে তৃলে ল'য়ে অধরে চুম্বন ॥ 


পেস 


২৪২ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস 


ররাজ রচিত। 


অঙ্গরাগ 


তোমার স্বামী সংসারের বন্ধুর কর্কশ কণ্টকাকীর্ণ পথে বাধা-বিশ্ব 
নৈরাশ্ঠ দাশ্য-ুঃখাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া কিসে তোমায় একটু সুখী 
করিবেন, কিসে তোমায় চিন্তাশূন্ত আরামে রাখিবেন, সেই চেষ্টায় 
ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন, তাহার শাস্তি--তাহার তৃপ্তির জন্ত তোমারও 
কি কিছু কর! উচিত নয়? প্রেমের এ প্রতিদান তুমি অনায়াসেই দিতে 
পার। তোমার হাসি-হাসি মুখখানি তাহার বাঁশিকৃত ছুঃখকে অতল 
জলে ডূবাইক়্া দিতে পারে ; তোমার ঝুচ্দর চৌথ ছুটির নুমিষট দৃষ্টি 
জগতের সমন্ত বীভৎস বিভীষিক! ভুলাইয়া! ব্যাচারিকে শাস্তির সুধা” 
সাগরে ভাগাইতে পারে। অর্থোপাঙ্ছন-_ চেষ্টাজনিত শ্রম ও কার্য্যের 
হস্ত হইতে ক্ষণিক অব্যাহতি পাইয়া সে তোমার স্প্রে একটু 
আরাম--একটু মাঁধুরয্য পাইলেই পরিতৃপ্ত।হয়। সেমোঁম দিয়ে পেটে 
পাড়ার দিন চলিয়! গিয়াছে, সে তেল চুকচুকে মুখে আর এখনকার 


পৃতির প্রাণে স্থখোদয় হয় ন।) আর মে কপালের উদ্ধির ভেম্বিতেও 


২৪৬ 


কেপে 


এ যুগের পতির চস্ছ মোহিন্ত হয় না। এখনকার স্বামী ইংরাজী পড়ি- 
রাছেন, ইংরাজী কাব্যের রসে তাহার প্রাণ ভিজিয়া আনু, তাহার 
মানস-প্রতিমায় বিলাতী ছবির ছাঁগী পড়িক্নছে। তাই বর্তমান বঙ্গ- 
ষাহিত্যের কাঁব্যসুন্ধরীরা--সীতা সাবিত্রীর স্তায় বিনীতা পতিরত্কা সতী 
হইলেও কেমন একটু মেম-মেম ! অর্থাৎচুলগুলি কাঁলো! হোক্‌, 
ক্লোকড়া হোক্্-এক ঢাল হোঁক্‌--কিস্ত কবরী রচনায় একটু নৃতন 
ভাব--একটু বিলাতী পারিপাট্যের আভাস থাকা চাই ; মে তেলে 
জবজবে কপালের উপর টেনে বীধ1, আটা সঁটা খোঁপা এখন আর 
তোফা দেখাক্ন না। মুখখানি একটু ছুধে হবে--গাঁল ছুটাতে গোলাপ 
ফুট্বে_তবে এখনকার প্রাণনাথ পায়ে লুট্বে। আঁসল কথ! নীক্ষদবরণ 
চুলের লহর ছুলাইয়া, কালো! চোখে মিষ্টি হাঁসি হাসিয়্/, কপালে একটা 
ছোট খন্বেরের টিপ, পরিক্লা, বুকে আটা সাটা জ্যাকেট আশাটিয়া, 
চিকণ শাটিথানি ঘের দিক ঘুরাইয়া পরিপাটা করিয়া পরিয়া, অল্প 
হাল্কা গহনাম্ব ভূষিতা হইয়া, 'একটি ক্ষীণাক্লী মেম কাছে আসিয়া 
বসিলেই এখনকার বধুর প্রাণে রাসলীলারমধুর উৎসব হইয়া থাকে! 
অবস্থা বুঝিয়া সিক হইতে সেফালী ফুলের বোঁটায় রং করণ স্থুতার 
শাটাতেঁ কলাকৌশলে নিপুণা চতুরা কামিনী স্বামীর এ সাধ মিটাইয়া 
দিতে পাঁরেন। 
কথা--. 

“ভার স্বাস্থ্য বদি ভাল ন! থাকে, হূবর্ধিলা ধামে বদি মাথা তরা- 
ইস রলাখত_তাহা হইলে হাজারি হগন্ধি কেশবর্ধক তৈর মখো লা কেন 
কিছুতেই, কিছু হইবে না। ০ 


শ্রক$ তৈল মাথিবে, চুলের গোঁড়ার গোড়ায় যাহাতে তৈল প্রবেশ করে 
তাহার স্টে্রী করিবে কিস্তু তা বলিয়া কলুর ঘাঁনীতে চুলগুলি ডুবাইয়া 
ফেলিও না; তাহা লইলে তোমার মাথা অপরিষ্কার হইবে--বাঁলিস 
অপরিষ্কার হইবে-পতির কর ও বক্ষ অপরিষ্কৃত হইবে। মাঁঝে মাঝে 
বেসমের সাহায্যে চুল পরিষ্কার করিবে । মেমেরাঁও দ্বান জলে বেসন 
বা ওটমিল মিশাইয়! দেন, তাহাতে জলের কাঠিন্ত পয দূর করে__ 
এবং অঙ্গের সমস্ত ময়লা! পরিক্ষার করিয়া! দেয়। ভাল হইলে--চিরুণী ' 
বুরুস যেমন কেশের নুহ, আবার মন্দ হইলে সেইরূপ শত্রু । কড়া বা 
দাড়া ভাজ চিরুণী কখনই ব্যবহার করিবে না। চিরুণী ক্রয় করিবার 
সময়ে বেশ দেখিয়া লইবে, তাহার দাড়াগুলি যেন বেশ নরম সরুল 
এবং সমান ফাক ফীক হয়। সেই চিরুণী নিত্য উত্তমরূপে পরিক্ষার 
করিয়া লইবে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা অনেকেই বুকুর্স ব্যবহার 
করেন না-_কিস্ত একটু নরম বুরুস ব্যবহার করা প্রত্যেকেরই উচিত । 
দেখ বনাত প্রভৃতি পশমী কাপড় পরিষফার করিতে হইলে, তাহা বুরুম 
করিতে হয়ঃ একটু তাল করিয়া বুরুস করিলে পুরাতন মলিন বরাত 
কাশ্সিস্ার প্রস্ততি নৃতনের ন্যাঁয় উদ্্বল ও পরিচ্ছন্ন দেখায়। সেইরপ 
মাথার চুলও ভাল করিয়া! বুরুস করিলে তাহা চি্ণ উজ্জ্বল কোমল: 
হইয়া ক্রমে তরঙ্গ-ভঙ্গি-ভঙ্গ লাবণ্য প্রাপ্ত ইয়া অতি সুন্দর হয়। 
ুরুস করার আঁ শর্কী উপকারিতা এইউ্, মন্তকের চর বার বা মৃছ- 
ভাবে বূর্ষিত হওয়ায় ল সকল অধিকতর রক্তসঞ্চারে মর ্‌ 
হইয়া কুষ্থলমালার শ্রীবৃদ্ধি সাঁধন করে না | 
নাহার চুল উঠিয়া যাইতেছে, তিন ঘদি ্গানধৌত পরিস্কৃত কেশ 


চির 


তৌন্দ্য-০্শি 


প্রত্যেকবারে দশ মিনিট হিসাবে প্রত্যহ ছুই বার বুরুস করেন, ভাহা 
হইলে হাতে হাঁতে সফল দেখিতে পাইবেন। বৈকালে কেশ রচনার 
সময় অল্পমাত্রায় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক | বদি বাঁজারে 
সুগন্ধি তৈল ক্রয় করেন, তবে হয় রোলাণ্ডের ম্যাকেসার অয়েল অথবা 
অধিক মূল্য দিয়! অপের1 অরেল প্রভৃতির ন্যায় উৎকৃষ্ট কেশতৈল ক্রয় 
করিবেন। মূল্যবান উৎকৃষ্ট কেশতৈল হাতের কোষে করিয়া মাথায় 
মাথিতে হয় না, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চুলের মূলে মাঝে মাঁঝে দিলেই 
মন্তকের উত্তাপে তাহা গলিয়া তরলতর হইয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে । অক্ষম অবস্থায়--গুঁহে একটী উৎকুষ্ট সুগন্ধি তৈল প্রস্তত করিবার 
সহজ উপায় বলিয়া দিই। অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ নারিক্লে তৈল ক্রয় 
করাইস্কা আনিয়া, তাহা বেশ মোটা কাপড়ে ছাণীকিয়া লইবে, একটা 
ফাদালো বোতল বা জারের মুখে একটা! টিনের ফু'দেল বসাইয়া তাহাতে 
খানিকট। সাদা ব্লটিং কাঁগজ ফু'দেলের মুখ চাঁপিয়! বসাইয়া দিবে, তাহার 
উপর খাঁনকতক কাটের করলা রাখিয়া তাহাতে এ তৈল ঢাঁলিয়! দিলে 
ছ'ণকিয়া যাহা পড়িবে, তাহা একেবারে মলাশূন্ত বিশুদ্ধ হইবে-_এবং 
'অনেকটা আটা চলিয়া যাইবে , পরে এ তৈলে কিছু পচাঁপাতা, কিছু 
লতাঁকস্ত্রী ও গোটাঁকয়েক গেঁটেকস্তরী দিয়া সপ্তাহকাঁল ভিজাইসা 
রাখিবে ও একএকবাঁর রৌদ্রেও দিবে। তাহার পর সেই মশলা 
. মিশ্রিত তৈল বেশ করিয়া ছফচিয়া লইয়া এক বাতল তেলে বিশ পচিশ 
ফোঁটা বারগোমেট অয়েল মিশাইয়া দেখিও কি স্থন্দর তরঘুঠ সুগন্ধি 
উত্তম তৈল গ্রস্ত হইল! চুলের সে সৌরসে প্রাণ আকুল ইয়া 
উঠিবে। মাঝামাঝি সরু পিঁতে কাটিয়া, মাথার চুল শিথিল শো 
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স্ব স্ক্ষ্া 


কুলে! রাখিয়! বেণী বদ্ধ করিবে ; কবরীটি তোমার গ্রীবা চুম্বন করিয়া" 
থাকিবে। এখন এক পাঁতা কাঁটা হয়েছে, তাহাঁতে চুল ভিজাইয়া 
ভিজাইয়া একরূপ চুলের মাথা খাওয়া! হয়। আর ধাহাদের কপাল 
বড উচু, পেটে কতকটা নামাইয়া দিলে তাহাদের মানায় বটে, কিন্ত 
অনেক সুগঠিত ছোট খাঁটো ললাটবিশিষ্টা সুন্দরীও পাতা কাঁটিতে 
কাটিতে চুলের সহিত ভ্রর বিবাঁত দিয়া দেন,কপাঁল আর দেখা যায় না। 
সামনের সি'থির চুলগুলি একটু মঙ্ুরীয়াকীরে কুঞ্চিত থাঁকিলে বড় 
মানানসই হয় । এই চুল কুঞ্চনে সরঞ্জাম মীয় স্পিরিট ল্নাম্প বাঁজারে 
ইংরাজ নাঁপিত প্রভৃতির দোকানে বিক্রয় হয়। মূল্য তত অধিক নয়, 
আর একবার ক্রয় করিয়! বত্ব করিলে আঁজীবন চলিতে পারে । চুলে 
ঢেউ খেলাইতঘাঁর কাটা ও চিম্টা এ সকল দৌঁকানেই অনধিক "মূল্যে 
পাওয়া যায় । অক্ষম অবস্থায় একটি ছোট লোহার ছিচকের মত 
শলাঁকা অগ্রিতে তাতাইয়া, খানিকটা খবরের কাগজ জড়াইয়া টানিয়া, 
লইবে, কাঁগজ ষদি না পৌডে চুলও পুড়িবে না-_সেই শলাকায় সম্মুখে 
চুলগুলি অঙ্গুরি আকারে জড়াইয়া, একটি ছোট তপ্ত চিমটার দ্বারা 
চাপিয়া ধরিলেই চুল কুষ্চিত হইয়া যাইবে । বাজে চুলের গুছি লই! 
এৰপভাবে দু'চার দিন অভ্যাস করিলেই কেশ-কলা শিক্ষা ভ্ুইবে (চুলে 
কখনও সাবান দিবে না। চুল সর্বদা! বাধিয়া রাঁখিবে না, তাহাতে চুল 
ন্ট হইয়া যায়। জাপানী মহিলার! শয়নকাঁল চুল খুলিক্া,বিছানার নিচে 
ঝুলাইয়া দেন। আমাদের মহিলার] সমস্ত দিবস যতটা পাঁরেন চুল 
খুলিয়া রীথিলে উহার মধ্যে বাতাস খেলিয়! পরিষ্কৃত ও সুস্থ রাখিবে । 
চুল রৌদ্রে শুকানে খুব ভাল। 
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কলাল্গ্র সপ 
মুখের কথা 

তৈলাক্ত মুখে রৌদ্র লাগাইলে এ তৈল রবিরগ্ভাপে তপ্ত হইয়া 
ক্রমে মুুকে কতকটা বিবর্ণ করিয়া ফেলে। কি মুখ, কি অন্বপ্রত্যক্গ সকল 
স্থানেই তৈল মর্দন করা খুব ভাল, ইহাতে চর্ধ-রুক্ষ লৌল ও খস্থসৈ হয় 
ন.বেশ মন্থণ ও কোমল থাকে , কিন্তু রৌদ্র বা অগ্নির সম্মুখে যাইবার 

গু সু তৈল মাথিলে সুখের বিবর্ণতা উৎপন্ন করে। ক্র্্যাম্তের 

গর অল্প সুগন্ধি তৈল মুখে মাখা খুব ভাল। রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপে 
যাইবার পুর্কে মুখের লাবণ্যরক্ষার একটা সহজ উপায় ক্লিয়া দিই। 
এক ছটাঁক গোলাপজল একটা শিশিতে ঢালিয়া তাহাতে দশ ফোটা 
গ্লিসারিন মিশ্রিত কবিবে, সেই জল মুখে কণ্ঠে গ্রীবায় ৬ 
দলে মাথিলে তাঁপজনিত উৎপাত হইতে বর্ণকে রক্ষা করিবৈ এবং চর্ন 
অতি কোমল ও মস্থণ থাকিবে । মেমের! সাধারণতঃ মুখের জন্য 
অনেক প্রকার ক্রীম ব্যবহার করিয়! থাকেন) ক্রীম অর্থে সার পদার্থ-_ 
র্থাৎ দুধের সর , কিন্ত বাজারে যে সব টয়লেট ক্রীম বিক্রয় হয়, তাহা 
চর্ষি, মাছের তৈল প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তত। আমাদের মেয়েরাঁচির- 
কলিই মুখে ্্ঠর সর মাখিতেন”_এখনও সে রা পরিহরি করা 
উচিত &নয় 1% ছুগ্ধ বর্ণসাঁধনের প্ররুষ্ট সহায়; আমরা দেবতাকে ছুগ্ধে 
স্থান করাইয় থাকি; পূর্বে এই ভারতবর্ষে এবং রোম তি নম 
সম্পন্ন রাজ্যে সমা্ভী ও সঙ্গতিসন্পন্া সুন্দরীগিণ দুগ্ধে বান কারি 
জীক্ষণে টাঁকায় চারিসের দূরের ,ছুগ্ধ উদরে দিতেই 
,আবার কমান! তরে গৃহস্থালী-শান্ে নিপুণ রমনীগণ মাঝে মাঝে জো 
কুরিলে সংসারখযটৈর ছুধ হইতেই সর কাটাইয়া লইতে পারেন 
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মানভগ্জন+৯ 





“দ্রেহিপদপলব মুদারম্” 





মগারর ডালের সহিত চাপাঁফুলের পাঁতা ভিত্তির 
রিূত ও লাবিগ্যম হয় কমল! লেবুর খোসা বাটিয়া তাঁহার ছারি! 
মুখ পরিষ্কার করলেও এক্ধপ ফলপ্রদ হয়। মুখে ব্রণ হইলে টিপিয় 
দেওয়া দুরে থাক--তাঁহাঁতে করম্পর্শও করিবে না, 'তাহা হইলে উহা 
আঁপনি শুখাইয়! যাইবে কোন দাগ থাঁকিবে না এবং ব্রণও বেশী হইবে, 
না। শাঁবণ্যবর্ধনেন্ন আরও অনেক উপায়, আছে, ব্যক্বাহল্য 
বলিয়া সেগুলির এখানে উল্লেখ করিলাম ন1%4 আানাদি অস্তে অর্দাঁ- 
গাত্রে বনী আর্ত গাত্রে অনেকক্ষণ থাকিলেক্রমে ক্রমে চর 
লোল হইয়া যায় । অজমার্জনার রা মুছিবার সময় গামছা বা তোরা- 
লিয়া কখনই উপর হইতে নিচের দিকে ঘসিবে না তাহাতে চর 
শী লোল হইয়া! যাইবে; স্মরণ রাঁখিও, অভ্যাদ করিও, সকল সময়েই 
নিচের দ্রিক হুইত্ে মাজিতে বা মুছিতে । 


পাউভার প্রভৃতির ব্যাপার- 

গম্ভীর প্রক্কৃতির লোকে বলিয়া থা্কন যে, বিধাতা যে রঙ দিয়া- 
ছেন তাহার উপর আবার রঙ ফলাইবার আবশ্বক কি? অত তত্ব" 
বি হইলে সু্দীর নুন্দূর মুখখাঁনির পানে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইয়া 
ভাবিতে হয যে, এই চাঁমড়ার নীচে ত বিকট-দর্শন কঙ্কাল আছে তবে 
ঘার এর পৌনার্ধ্য কোথায়? রঙ করিয়াছে ইহ! না দেখাইয়া, যে মুখ 
রঙ করিতে পাঁরে সেই কলাবতী। দিবালোকে রঙ ক্র! বড় বিপদ 
দনক। গৌবাজীর! মুখে কিছু পাউডার লাগাইয়! বেশ করিয়া পাঁউি” 
ডারের চিছু মুছা ফেলিয়া, ছুট গালে ও ঠোঁট ছুখা নিতে ঈষৎ জনতা 
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বা ক্লুম অব. রোজ" দিলে সোনায়" সোহাগ! হইয়া যাঁ়, কিন্ত শ্যামা- 
ীদের আমি সে পরামর্শ দিতে পারি ন|। 

যামিনীই কামিনীর রাজ্য-_বাঁহ-সৌনরধ্যবর্ধনের এমন স্বযোগ 
আঁর নাই । শিখিয়া অভ্যাস করিয়! রঙ ফলাইতে পাঁরিলে কাঁল- 
শশীও নিশাকাঁলে শরত্শশী সাজিতে পারেন। 

খুব ভাল ফুলখড়ি (7151701. 01081] ) বেশ মিহি করিয়া গুঁড়া 
করিবে-_পরে তাহা পাতলা কাপড়ে ছণাকিয়! লইয়া] তাহাতে ঈষং 
পেউড়ী ও কিঞ্চিৎ সিন্দুর মিশাইয়া দিবে, ইহার ঠিক ভাগ লিখিয়া 
দেওয়] যায় না, কেন না সকলেরই বর্ণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির 
বর্ণের তারতম্য অত্যধিক । গোপন কক্ষে বসিয়া, মুকুরকে সাক্ষী 
করিয়া দীপালোঁকে নিজের স্বাভাবিক বর্ণের উপযোগী রঙ ফলাইতে 
শিক্ষা করিতে হয়। একটু জলমাঁখা ভিজে হাঁতে এ রঙ আকণ্ঠমুখে 
বেশ পরিক্ষার সমান করির! মাথিবে, কোন স্থানে যেন ফাঁক না 
পড়ে, কম বেশীও কোথাও না হর ঃ ঘসতে ঘসিতে যখন বেশ সমান 
হইয়া! রঙটা দীড়াইবে--তখন একটু রুজ (রুজের কৌটার দাম অধিক 
নয়) কপালে, চোঁখের কোলে, ছুটি গালে ও চিবুকে দিবে) এমন 
করিয়। দিবে, যেন কোথাও এক ধেবড়া লাল বলিয়! না মল হয় £ গা 
হইতে ক্রমে হাল্কা করিয়া আনিয়া ক্রমে সাদার সহিত মিশা 
দিবে। এ দেশে অলঙ্তক ও পিন্দুরের দ্বারাও অনেকট। এ কার্য 
সম্পন্ন হইতে পারে । প্যারিসে অনেক সুন্দরী রজের পরিবর্তে বীট- 
পালমের গোড়ার লাল রস ব্যবহার করিয্না থাকেন ; ইহা অতি 
উৎকৃষ্ট পদার্থ ইহাতে কোনরূপ বর্ণের হাঁনি হইবার সম্ভাবনা! নাই। 
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4 প্পৌল্দ্ধ্য 
খড়ি অপেক্ষা সবেদার গুড়া ভাল বলঙউ ফলে, কিন্তু অধিক ব্যবহারে 
ক্রমে দৌষ ঘটিতে পারে । তবে বেশ তৈলদ্বারা রঙ উঠাইয়া পরিক্ষার 
করিলে আর তত দোঁষ হয় না। বোতলের ছিপির কাঁক পোড়াইয্কা 
সেই ভূষার দ্বার! জর রঞ্জিত করিলে বডই সুন্দর দেখায়। কিন্তু দেখো 
ভ্রচিত করিতে গিয়া, যেন কুমারটুলির প্রতিম! চিত্রিত করিও না। 
চক্ষুকে কজ্জলোজ্জল দেখাইতে হইলে স্ুরমাই বড উপযোগী, 
অভাঁবে ঈষৎ কজ্জলরেখাতে কাধ্য চলিতে পাঁরে। মুখ গল। রঙ 
করিলেই শরীরের অপরাংশ যাহা জামাকাপড়ের বাহিরে থাকিবে 
তাহাও ধ্ররূপে মানাইয়া রঙ করিতে হইবে । নচেৎ সে একটা অতি 
বীভৎস্ত ব্যাপার দীড়াইয়1 যায়। যাহারা পাঁদুক1 পরিধান করেন না 
তীহারা অবশ্তই চরণ অলক্তক রাগে রঞ্রিত করিবেন, অলক্তকরাগ- 
রঞ্জিত চরণে লুটিয়া পড়িয়া স্মরগরলখণ্ডনম্‌ মম শিরসি মণ্ডনম্‌ বলিতে 
সকল স্বামীরই সাধ হয় ! 


১ 


তৃতীয় উচ্ছাস 
-স্উনুিউ 


মিস্‌ নাইট্‌ ও মিস্‌ বিশ্বাস লিখিত-_ 


বৈজ্ঞানিক রূপ 


“জনম অবধি হাম কপ নেহারন্থ 
নয়ন না তিরপিত ভেল ।” 
ভাব-বিহ্বল কবি জন্ম জন্ম রমণীরূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কিন্ত 
কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছেন না । তাই সেই অতৃপ্ত আকাজ্ছা, বিমল 
রূপ-নিরীক্ষণ-তৃষ্ণা, কবিতার ভাষায় স্বত: ফুটিয় উঠিয়াছে। 
» বাস্তবিক, রমণীর রূপ কি এতটাই মোহজনক যে, মানুষ রূপের 
অন্ত পাগল হয়? হয় বই কি! রমণীর রূপের খাতিরে__অথবা রূপসী 
রমণীর রূপের খাতিরে।_পৃথিবীতে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে, কত রাজ্য 
ছারেখারে গিয়াছে, কত মহাপাপ কার্ধ্য-অস্থষ্টিত হইয়াছে, আবার 
কত মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে । বান্সীকির রামায়ণ, পঞ্চম বেদ 
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মহাভারত, হোমাঁরের ইলিয়াড,এই সকল মহাকাব্য এক একটী 
মহাযুদ্ধের ইতিহাস, কেবল রমণীর রূপ হইতেই এই সকল মহাযুদ্ধের 
সুচনা । 

পুরুষের পক্ষে রমণীর সৌন্দর্যের উপাঁসনা, রূপলালসা' এবং রমণীর 
পক্ষে স্বীয় সৌন্দর্য বুদ্ধির কামনা! কেবল ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি 
নহে। অধুনা ভারতবর্ষে প্রতিবর্ষে বহু টাকার রমণী সৌন্দর্ধ্য-বৃদ্ধির 
বিলাতী উপকরণ আমদানী হইতেছে। ধীরে ধীরে পলীগ্রাম-প্রাস্ত 
পর্য্যন্ত এই সকল বিলাসোৌপকরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে । অন্নহীন বাঙ্গালী 
কেরাঁণী হইতে কোটাপতি বাঙ্গালী জমিদারের গৃহে এই সকল উপকরণ 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবন্বত হইতেছে । এই সকল ভ্রবা প্রধানত: বিলাঁতী 
বিলাসিনীকুলের ব্যবহাঁরোপযোগী করিয়া প্রস্তত। ফ্রান্স, ইংলগ্ড ও 
মার্কিণ রাজ্য এবং ইউরোপের অন্ান্ঠি দেশের রমণীরা এই সকল ভ্রব্য 
কোন প্রক্মোজনে কি ভাঁবে ব্যবহার করেন, তাঁহ! জানিবার জন্ব 
বাঙ্গালী রমণীদের কৌতুহল আসে । 

আমাদের দেশে রমণী কুড়ি বখসরেই বুড়ি। কুডি বৎসরের যুবতী 
পাঁচ ছেলের মা । সন্তান-সম্ভাবনা রমণী সৌন্দর্যের একটা সর্বপ্রধান 
শক্র। কিন্তু পাশ্চাত্যখণ্ডে বহু সন্তানের জননী হইয়াঁও রমণীগণ 
কি কৌশলে স্বাস্থ্য ও শৌন্দরধ্য রক্ষায় সমর্থা হয়েন? এ কৌশল 
জানিবার জন্ত খামাঁদের সকলেরই একটা আগ্রহ আছে। সেই 
কৌতুহুল ও আগ্রহ প্রশমনের জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণ]। 

স্বাস্থ্য অক্ষু্নতার কাঁরণ-_ 
পাশ্চাত্য রমণীগণ আলম্যতাঁর নিকট হইতে অতিদূরে উহা 
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করেন। গৃহৃকর্ম ভিন্ন, রীতিমত ব্যাক্াম ক্রীড়া ও মুক্ত প্রাস্তরের 
নির্মল, বায়ু সেবন, পরিমিত আহার ও বিশ্রাম তাহাদের স্বাস্থ্য ও 
সৌন্দর্্য-বর্ধনের প্রধান সহায়। 

আমাদের রমণীগণ ষেন উৎসাহহীন লক্ষ্যহীন যেন-কোনপ্রকারে 
প্রাণধারণ মাত্র প্রয়াসী--সন্তান প্রসব ভিন্ন যেন তাঁহাদের জীবনের 
অন্য কোঁন কার্ধযই নাই-_-অধিকাঁংশ রমণীই সর্বদা ভিয়মানা থাকেন, 
কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে জাপানের প্রবীণা রমণীদের প্রাণেও নবীন রসের 
প্রফুল্পত! তরঙ্গ বহিয়। থাকে । মুখে নবীন শ্রী--চক্ষে হর্ষের স্ফুলিঙ্গ 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহার উপর তাহারা সৌনার্ধ্যরক্ষার জন্ত 
নানা বৈজ্ঞানিক কৃত্রিমতার সহায়তা গ্রহণ করেন। 

চিরযৌবন-_- 

আমাদের দেশে পাঁগুব জননী কুন্তি মাতা চিরযৌবন! ছিলেন; 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেও কুত্তিমাতার সাহাঁষ্যে রম্ণীগণ চিরযৌবনসম্পন্না 
হুইতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন এবং স্থিরযৌবন উপভোগ করেন। 
বৈজ্ঞান্িকের! নানাবিধ টিকা দিয়া রোগের বীজান্ঠ নষ্ট করিয়! চির 
যৌবন প্রদানের জন্ত সাধ্যমত প্রয়াস পাঁইতেছেন। 

বশীকরণ-_ 

পুরাণবর্ণিত শুভ্রার মন্ত্রপূত মনোহরণ তিলকরপ্রল্প হইতে প্রবীণা 
রমীর মন্্-তন্ত্র-ভুক্‌-তাঁক্‌ প্রভৃতির অমোঘ প্রয়োগে স্বামী ব্যাচারি- 
গণের চাদধরা রূপের ফাদে ফেলিবার কৌশল 'আমাঁদের দেশে অনেক 
শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকযুগে, সেই সব আজগুবিতে 
আর কাহারও বড় বিশ্বাস হয় না--পাশ্চাত্জগতে বশীকরণের 
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হাঁব-ভাব-কটাক্ষ কায়দার রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়, এ মোহনীয় 
তন্ত্র অমোঘ । 
প্রথম যৌবন সমীগম__ 

কিশোরীর দেহে নারীত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্তন 
আরম্ভ হয়, শৈশবের খেলা-ধুলা তুলিয়া তাহার মনে হয়-_আমি 
দেখিতে কেমন? স্ুত্রী না বিশ্রী? স্ুুরূপা না কুরূপা? একখানি 
মুকুর তাহীর নিত্য সহচরী হয়। 

প্রথম সমাগতযৌবনা দর্পণে স্বীয় বূপ নানা ভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করেন, 
অপাঙ্গ দৃষ্টি, ওষাধর কুঞ্চন ও প্রসারণ স্তরে স্তরে সজ্জিত, কেশের 
বিভিন্ন বিন্াঁস করিয়া নিজের রূপের বাহার নিজে দেখেন । 

কেশ বিন্যাস 

কেশ-সৌন্দধ্য-বর্ধনের নানা কথা! পূর্বেই বলা ভইয়াছে, পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োৌঞ্ন। পাশ্চাতা ধনবতী মভিলাদের কেশ-বিষ্তাসকাবিণী 
থাকে-_তাহারা অতি সাবধানে কুঞ্চিত কেশগুলি হাতের উপর তুলিয়! 
অণচরাইয়া প্রত্যহ নব নব ফ্যাসাঁনে সুগঠনের সহিত মাঁনাইয়। চুল 
বাধেন। জাঁপানী ও মালাবারের বমপ্ীরা কেবল বেধীবন্ধন কৌশলে 
কেশের দীর্ঘতা সাধনে সমর্থ । 

পূর্বের আল্লাঃখোপা বিড়ে-খোঁপা প্রভৃতির প্রচগন ছিল; বিবাহ" 
যোগ্যা বালিকাদের কলি কাটিয়া বাপ্টা তুলিয়া চুল বীধিয়ী দেওয়া 
হইত। পাশ্চাত্য-সভ্যতার আমদানীয় সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রণালী 
বর্জিত হইতেছে । সেই জন্ত কবি গাহিয়াছেন, “কলি কাটাবাপ্টা 
তোলা, চলে না' লো আর--”। এখন ফিরিজি-খোঁপা, চ্যাপ্টা, 


২৫৫ 


ল্য 


খোঁপা বিশ্ননী-খোপাঃ কাঁক-খোপা, চিড়েতনের টেক্কা, চাঁর বিশ্থনী- 
পৈচে ফাস, এলো! খোঁপা, হরতনের টেক্কা, গোৌঁজ খোঁপা, বেড়া 





বিনুনী, সাতগুছি চেটা, অমুতিপাক খোঁপা, বিৰিয়ান।, জলতরঙগ, 
প্রভৃতির সমধিক প্রচলন । 
ব্যসন সম্বন্ধে 
গঠন ও বর্ণের উপষোগা করিয়া! পোষাক প্রস্রতের জন্য বিলাতী 
দর্জিদের নেক রং ৮ং ক্রমাগত বদলাতে ও মানাইতে হয়। আমা- 
দের রমণীরা অনেকেই একটু ধন গর্ব দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া গড়েন_- 
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স্ব ৪৮:০১ 


অলঙ্কার ভারে স্বভাব সৌন্দধ্য আড়ম্বরে শ্লীন করিয়! ফেলেন। গঠন.ও 
বর্ণের সামক্রস্য করিয়া সাঁদা সিধা রুচিমত উৎকৃষ্ট সুনির্ববাচিত বসন ভূষ- 
ণের পক্ষপাঁতিনী হইলে স্বভাঁব সৌন্দর্য; আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। 
ধর্ণঝদ্দন- 
প্যারিসনগরের বৈজ্ঞানিকণণ ফুখসতা শ্ানাজী রমণীর চর্ম হুক 
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স্ৌস্র্শ্য সস 


বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে তুলিয়া লয়েন। তখন দ্বিতীয় স্করের স্বেত- 
বর্ণ স্বচ্ছ চর্টে তাঁহাদের দেহ আবৃত থাঁকাঁয় তাহাদিগকে অতি সুন্দর 
দ্বেখায়। এই প্রণালী অতি বিপজ্জনক , চর্ম খুলিয়! লওর়ার পর কিছু- 
কখুলগ্মন্ভীব যন্ত্রণা করিতে সহ্া হয়। ছিতীয় স্তরের চর প্রথম প্রথম 
শীতাতপ সহা করিতে পারে না। অথচ বহু শ্ীলোঁক কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে স্বীয় দেহে চণ্ পরিষত্তন করিয়া থাকেন । ধন্য ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান এবং ধন্যা সেই কামিনী! যিনি সুন্দরী সাজিবার লৌভে নিজের 
জীবনকে এরূপে বিপন্ন করিয়া প্ররূৃতি দেবীকে কদলী প্রদর্শন করিয়া 
থাকেল । 
চক্ষের কথা__ 

বধ্ণীর নয়ন সৌন্দর্যোর আকর | ০1,051 596৭ 17781:5 10617 
9০০, চোঁখ ছুটা জুন্দব হইলে মুখখানি সুন্দর দেখায়, এবং সেই 
চোখ অনেক রকম ? টানা চোখ, পটলচেরা চোখ, ড্যাবরা চোখ, পর্প- 
পলাশলোচন, খঞ্জন নয়ন, হরিণনেত্র, বড বড ভাঁসা চোখ । ইংরেজী 
রমণীর চক্ষু পাচ প্রকার বর্ণেব__কাঁলো চোঁখ (অতি বিরল), 
কটা চোঁখ, নীল নয়ন, ঘোরালো» হেজেল ব্রাউন । 

জযুগল চক্ষের সৌনর্ধা বৃদ্ধি করে । 

গ্মবুগল অতাধিক পরিযাণ ঘন বা অতাধিক পরিমাণে লোমহীন 
হাইলে চক্কর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। ধাহাঁদের জযুগল অধিক স্থুল, তীহারা 
রাত্রে ও প্রাতিঃকালে (ছটি করস দিয়া জ-ভুটী ঘসিয়া উত্তমরূপে ক্রিম 
মাথাইলে ত্রযুগল কমতি শীই শৃঙ্ম হইবে । আর ধাহাদের জযুগল 
বোমহীন স্ঠীারণ উত্তত্থানে প্রতিদিন দ্বই চারিটি ছারপোকা টিগিয়। 


রা 


দিলে শীহই উক্তত্থান লোমবহুল হইয়! উঠিবে। চক্ষু সমৃজ্জল হইলে 
বড় সুন্দর দেখায় নিশ্রভ চক্ষু শ্রীহীন; এইজন্য বিলাতী ওঁষধের 
সাহাষ্য না লইয়া প্রতিদিন প্রাতে শীতল জলে চক্ষু মার্জনা ও শব্যা- 
গ্রহণের সময় ঈষৎ উষ্ণ জলে চক্ষু ধৌত করা অত্যন্ত ফলপ্রদ | 
চাহনি। 

মেমেরা চেষ্টা করিয়া তীব্র, কোল, কুটিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
চাহনি রীতিমত শিখিকা থাকে । ১:৪/৩-__-একদৃষ্টে চাহিয়া! থাক] অতি 
তঙ্কর। ইহাতে কেবল লজ্জাহীনতা প্রকাশ পায় না, লক্ষ্য ব্যক্তিও 
তয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠেন। চাহনীর বিভিন্নতায় মুখের ভাব 
অন্তরের কথা চোখের ভাষা প্রকাশিত হয় । ...) 

সুন্দরী রমণীর নলিন নয়নের অশ্রু-শিশির ব্রহ্াস্্। সুযৌগ বুঝিয়া 
প্রয়োগে অনেক কঠিন কাধ্য অনায়াসে হাসিল হইয়া যায়। এ অঙ্ 
হুঃখের পরিচায়ক নহে। আনন্দ, ক্রোধ, স্বণা, প্রেম প্রতৃতিতেও অশ্রু 
গ্রকাশ। মহাকবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন, ৮৫. 58018 (25 21৩ 
10%1167 017917 1357 502116” অর্থাৎ সুন্দর মুখের অশ্রু হাসির অপেক্ষা 
মানবহ্ৃদ্য়কে মোহিত করে। নুন্দর নয়নে অশ্রুরেখ! দেখিয়া কোন্‌ 
পাষাণ হৃদয় বিগলিত না হয়? বিলাতের নারীসমাজ এই অব্যর্থ 
প্রয়োগ বিস্তা, রীতিমত অভ্যাস করেন, কিন্তু অপপ্রয়োগ বা অযথা! 
ব্যবহারে ইহা! বড়ই বিরক্তি-উৎপাঁদক | 

ছাঁসি। 

উচ্চহানত,সৃদুহাস্ক, হে হাসি ওষ্টেই মিলাইসক বায়, আখার যে হাসি, 

পুরুষের যন কাডিয়া লয়_-এইক্ষপ নানাপ্রকার ভেদৈ ধনীর ইষ্ঠাধরে 


চু 
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হাঁসির লহরলীলার সৌন্দর্য স্পন্দিত হয়। কবি গাহিয়াছেন,_- 
“্ম/খিতে দেয় লো! ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাপি।” অশ্রু ন্যায় 
অমিতপ্রভাবসম্পন্ন ন। হইলেও হাঁসির প্রভাব বড় অল্প নহে। 

ওষ্ঠাবর হাসির লীলাভূমি, এবং দস্তপক্তি তাহার ছুর্তেছ্ দুর্গ । 
দস্তগুলি যত নুন্দর স্থগঠিত ও নুমার্জিত হইবে, ওষ্ঠাধর পরিমাঁণমত 
পাতলা ও গোলাপী বর্ণ (1:0১ ০০1০৪ ) হইবে, হাঁপিও তত মধুর 
হইবে ! বিলাঁতে সহন্্র প্রকারের দাত মাঁজিবার মঞ্জন ও বুরুষ আছে। 
ওষ্ঠাঁধর কুৎসিত হইলে হাসি ভাল 'খেলে না-দস্তগুলি সুগঠিত না 
হইলে হাসি মানায় না। এঁবলাঁতী দঁতোর হাঁসি' অতি উৎকট। 


সুগন্ধ ব্যবহার । 


সকল দেশের রমণীসমাঁজই স্ুগন্ধের পক্ষপাঁতিনী। কুচি পরিবর্ত- 
নের সঙ্গে সঙ্গে চন্দন; আতর, মাথাঁঘমা! গোলাপজল প্রভৃতির পরি- 
বর্তে আমাদেরু রমণীবা এসেন্স, অতটা, সাঁধান প্রভৃতি বিলাতী সুগন্ধি 
সম্ভারের পক্ষপাতিনী ভউতেছেন। বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্থলক্ম যন 
সাহায্যে প্যারিসবাসিনী রঙ্গিনীরা স্ব স্ব দেতে সুগঞ্ধি এসেন্স প্রবিষ্ট 
করাইয়া থাকেন। তাহার ফণে ভীছ।দেন দেহ হইতে চিরমধুর 
ন্গন্ধ বাহির হয়। কিন্তু ইহ স্বাস্থ্যের পঙ্গে অন্থুকুল নহে। 

স্তন-শোভ। রক্ষার জন্ক-_ 

মেমের! রাত্রে শঙ্াগ্রহণের সমগ্স শুনে ক্রিম মাখাইয়া প্রাতে 
শীতলজলে তু করি 17100651091 11272 মাখাইয়] রাখেন, 
এবং মধ্যে মুক্ত বাতাস লাগান। অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত "হইলে 
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/১ স্পীন্দর্ধ্য 
ভাইরেক্‌টর যন্ত্র ব্যবহার করেন। প্রাচীন আহুর্ব্বেদেও ্ীপর্ণা:তৈল . 
বাবহার প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা আছে । | 
বর্ণের ওঁজ্জল্য। 

কাঁলো মুখ সুন্দর হইতে পারে না, কিন্তু কালোমুখও উজ্জ্বল হইতে 
গাঁরে। আমরা দেখিতে পাই, অনেক সুন্দর মুখও ব্রণ, মেচেতা, ছুলি 
প্রভৃতি দ্বারা কুৎসিত হইয়া দীড়ায়। মুখে নিয়মিততাবে ক্রিম, 
ব্যবহারে এগুলি প্রায়ই কমিয়! ষাঁয়। 

মলিনার বর্ণবিলাসের জন্য । 

আইভাইড. অব পোটাসিয়ম ২ ড্রাম, গ্লিপারিন ১ আউন্দ ডিস্টিক্ড, 
ওয়াটার. ২* আউন্স, এই কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নরম কাপড়. 
দ্বারা চর্দের উপর ঘর্ষণ করিতে হইবে । 

মুখের ব্রণ প্রভৃতি অপসারণের আর একটা বিলাঁতী উপায়-- 

দিনকতক চক্ষে ভিজা রুমাল বাঁধিয়া মুখে গরম জলের ভাবন! 
লাগাইলে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম হইবে সেই ঘামগুলি মৃছিজ্ছে মুছিতে বর্ণ 
অপসারণ হইবে । গরমজলে ভিজান তোয়ালে মুখে জড়াইলেও এই 
কার্ধ্য সম্পন্ন থাকে । বর্ণ প্রসাধনের জন্য ভাল ক্রিমযুক্ত নরম সাবান 
বাবহার করা বিধেয়। কুন্থম স্থবাসে স্নান করিবার জন্ত বিবির! বার্থ- 
টেবলেট স্বান-জলের ফেলিয়! দেন- ইহাঁও বর্ণবৃদ্ধির উপকারী । পাউ- 
ডার বর্ণ প্রসাধনে ব্যবহার্য বটে, কিন্তু পাউডার ত্র প্রভৃতি হইতে 
ভাল করিয়া! মুছিয়া ফেল আবশ্ঠক, যেন কোন রেখাতে পাউডার না 
অযিয়া থাকে । মুখে ক্রিম লাগাইয়া যাংদ কৌঁযল করিয়া পাউডার, 
মাথা আৰস্তক1 অনিদ্রা ও চিন্তার জন্ত যুবতীর মুখে রেখাঙ্কন 
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পরিস্ফুট হয় এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। চোখের কোলে কালী 
পড়িলে ক্রিম দিয়া সবত্তনে তুলিয়া ফেলিবে। 
স্কুলানী ও কৃশাঙগী। 

আমাদের দেশে ধনবান রমণীগণ আলস্তে অত্যন্ত স্থুলাঙ্গী ও স্কুলো- 
দরী হইয়া পড়েন, তাহাদের সকল সৌন্দধ্য নষ্ট হইয়া যায় । রীতিমত 
শ্রম বা গৃহকাধ্য ছার! ব্যায়াম ভিন্ন এ স্থুলতা নিবারণের অস্ক উপা 
নাই। সিড়ি দিয়া উঠা নামা ও জল তোলা প্রভৃতি এই ব্যায়ামের 
অন্তর্গত। স্থুলালীরা। অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয় হন, দিবা-নিদ্রা বঙ্ধন করিয়া 
রাত্রে পাঁচ ছয় ঘণ্টা নিদ্রা তীহাদের পক্ষে বিখেয়, এৰং ছুগ্ধ প্রভৃতি 
ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। ক্ষীণা্জীরা সুঠাম পরিপুষ্ট হইবার জন্ 
ষ্ধ ঘ্বত প্রভৃতি আহার ও পরিমিত বিশ্রাম আবন্তক। 
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প্রথম উচ্ছাস 
লেখক- শ্রীপাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ; 


দার্শনিক রূপ 


যাহা দর্শনগ্রাহ তাহাই রূপ; নয়নের সাহায্যে যাহা দেখিতে পাই, 
তাহাই রূপ। রূপের দুইটা ৰিভাঁগ আছে,_এক আকৃতি, দ্বিতীর বর্ণ 
বিকাঁশ। আকৃতি বা অবয়ব স্পর্শগ্রাহথ হইলেও চক্ষুর স্নায়ু ও পেশীর 
ক্রিয়া প্রভাবে জামর ভ্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার প্রভৃতি নানাবিধ 
অবয়ৰ ও আঁকার দেখিতে পাই । চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্পর্শের সাহায্যে 
হাত'বুলাইয়া অনেক সময়ে সামগ্রীর আকারের অনুভূতি হয় বটে, 
পরস্ধ দর্শনেন্দরিক্রের সাছায্যেই আকারের সম্যক্‌ অনুভূতি হইয়া খাকে। 
স্থল অবয়ৰসম্পন্ন যাহ! তাঁহার আকারের অনুভব স্পর্শশক্তির দ্বারা 
কতকটা হইলেও চিত্র-লেখা, বর্ণমাঁলীর লেখায় ভাষার বিস্তাস, দূর 
গগমতলে মেঘের আকার, বর্ণের ও ছ্যুতির সাকার বিকাশ এ সকলই 
২৬৫ 
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জস্মস্ক্র্য 


র্শনেন্দ্িয়ের সাহাধ্যে অনুভূত হয়। তাঁই শান্্কার মোটের উপর 
বলিয়া রাখিয়াছেন ঘে, নপ দর্শনেন্িয়ের গ্রাহা। 

যাহা দেখি, তাহাই রূপ। আমি দেখি কি? চক্ষুম্মানমাত্রেই 
বিকাশ দেখেন। বহিঃপ্রকৃতির যাহা কিছু, তাহা! জ্যোতিঃ সাহায্যে 
বিকশিত ভয়, নয়নগ্রাহা হয়; আঁখাদের নয়নের পশ্চাতে যে ্ীয়ব 
বনিক আছে, তাহার উপর প্রাকৃত সকল পদার্থের প্রতিচ্ছবি আসিয়া 
পড়ে, আর জামরা দেখিতে পাই। আমর! বাহিরে কিছু দেখি না 
ষাহা দেখি, তাহা তিতরেই দেখি--ভিতরে নিজের মনের মতন করিয়া, 
নিজের রুচি মিলাইর়া দেখিয়া খাকি। জ্যোতিঃ-রেখাঁসমুজ্জল পদাথ 
বিশেষের প্রতিবিষ্ব নয়নের যৰনিকাঁর উল্টা ভাঁবে আসিয়া পড়ে, 
স্বায়ুর ও মন্তিকের ক্রিঘ্না প্রভাবে উল্ট| ছবি সোজা হইয়া, ৰাঁহিরে 
আকাশপটে আবার প্রতিবি্বিত হর । এই প্রতিবিষ্বনই দর্শন । মনে 
কর, দূরে একট পর্বত রূহিয়ান্ছেঃ তাহার একটা শৃঙ্গ ও পর্বতের 
নিয়ভাঁগের কতকাঁংশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই দর্শনে দুইটি 
ক্রিয়া হইতেছে। একটি, সুর্যের রশ্মি সমুজ্জল চিত্র উন্টাভাৰে 
আসিয়া নয়নের ঘবনিকায় (1১61108.) আসিয়া পড়িতেছে, সে উজ্জ্বল 
চিত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বাযুমণ্ডলকে আঘাত করিতেছে, সে আঘাত ৰা 
স্পন্দন মস্তিষ্কে যাইয়! ক্রিয়া করিতেছে; সেই ক্রিরার ফলে নয়ন 
যবনিকাঁর উণ্টাছবি সোজা হইয়া, যে রেখাঁয় ৰাহির হইতে ভিতরে 
আসিয়াছিল, সে রেখার বাহিরে যাইয়া গগনপটে প্রতিফলিত 
হইতেছে। তাই পাহাড় ও পর্বতচুডাকে আমরা দেখিতে পাই- 
তেছি। শ্রবণ, দর্শন, আত্বাদন, ম্পর্শন প্রভৃতি ইন্দছ্িয়সকলের ক্টিয়' 
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স্পদনেখ আকারাম্তর মাত্র । যে স্পন্দন শ্রণ-পটহগ্রাহ্য তাহা 
শ্রবণ, যাঁহাঁ রসনা গ্রাহা তাহ। মাম্বাদন, বাহা নরনগ্রাহা তাহা দর্শন। 
এক শক্তিরই স্পন্দন আকাঁপ ভেদে দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদি কার্যে 
পরিণত হয়| সেই শক্তি জ্যোতর্খমী ২ইয়া নয়নগ্রাহথ, শবমসী 
হইয়া শ্রবণগ্রাহা, রসময়ী হইয়া! রসনাগ্রাহ হন। অতএব রূপ লেই 
শক্তিরই বিকার মাত্র। মনুষ্য দেহের উপর বাহশক্তির একটা ক্রিয়া 
হয়, মে ক্রিয়ার ফলে দেহস্থ আত্মশকি স্বাযুসাহ1য্যে উদ্দ্ধ হইয়া উঠে, 
সে উদ্বোধনের প্রকার অঙ্কুপারে মানুষ দেখে, শুনে, আন্রাণ করে, 
কোমল কঠোরের অনুভব করে, মিষ্ট তিক্তাঁদির আম্বাদন কৰে। 
তন্ত্র বলেন, যেমন লাল-নীল-পীত প্রভৃতি সপ্ত বর্ণ নরনগ্রাহ, 
তেমনি, সা-রী-গা-মা প্রভৃতি ষড়ছ, ধষভ মূল সপ্তস্বর শ্রবণ গ্রাহা, 
স্বাণেন্রিয়ে সপ্ত প্রকারের গন্ধের অন্ভূতি আছে, বসনাঁয় সাঁত রকমের 
রসের বোধ হয়। যে শক্তি নয়নের সম্মুথে সপ্বর্ণে প্রতিফলিত হস্প, 
সেই শক্তিই অন্ত সকল ইন্জ্িয়ের উপরও এ সাঁত প্রকারে কাঁধ্য করে। 
শক্তির এই সপ্তবিধ ক্রিয়কেই তন্ত্র রূপ বলিয়া থাকেন। স্থষ্টি এই 
রূপসাগরের উপর ভাদিতেছে , এই রূপই স্থ্ি, এই রূপই বিস্ব্টি। 
ইহাই আগ্যাঁশক্তির রূপ, অর্থাৎ এ ভাবেই স্ষ্টিশক্তি প্রকট হইয়া 
খাক্ষেন। আম।র সামুর পথে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহাঁষ্োে আষি শক্তির 
বিকাশ তত্ব বুঝিতে পারি। যাহা যাহার সাহাষ্যে অনুভূতিগম্য হয়ঃ 
ভাহাই তাহার বূপ। ন্ৃতরাঁং বলিতে হয়, রূপ আমারই মধ্যে আছে, 
ক্ষেষল বাহিরের ক্রিয়াপ্রভ্পরে উহা নান! ভাবে প্রকট হইয়া খাকে। 
সপ অঙ্ুভূতিয় আকার, বিকাশ, উন্মেষ মাত্র । 
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হল আয শিস 


আমার মধ্যে একটা হনাদিনী শক্তি আছে। তর শক্তির অনুকূল ক্রিয়া 
হুইলে আমি সন্ধষ্ট হুই, প্রতিকূল ক্রিগ্না হইলে অসস্থষ্ট হই। আমার 
ইন্জিয় গ্রামসমেত আরুবাগুরাবিমণ্ডিত দেহের উপর বহিঃ শক্তির যখন 
স্পন্দন হয়,তৃঘন উহ! অন্থকুল কি প্রতিকূল স্পন্দন তাহা হলাদিনী বিচার 
- কিয় গুহণ করেন। এই বিচারের ফলে কোনটা আমার ভাল লাগে, 
কোর্ট বা ভাল লাগে না । যাহা ভাল লাগে, তাহা দেখিতে শুনিতে, 
অনুভব করিতে ভাল লাগে; বারে বারে সেই সকলেরই অন্থভৃতির 
আকাঙ্কাঞ্ষনে জাগিরা উঠে। যাহ! ভাল লাগে না, তাহা পরিহার 
করিতে মনের সদ্য সদ্য চেষ্টা হয়। যাহা ভাল লাগে তাহাই প্রক়ঃ, যাহ! 
ভাল লাগে না তাহাই হে । হলাদিনা এই হেয় ও প্রেয়ের বিচার করিয়! 
দেন। কিন্তু এইনহেয় এবং প্রেয় ছাড়া, একটা শেয়ঃ বিষয় আছে; বিবেক 
প্রেয়ঃ খা থের নির্ধারণ করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যাহা 
গ্রে তাহাই শ্রেগঃ, হেয় ধাহা তাহ! কখনই শ্রেয়: হইতে পারে ন|। 
সাধনা খণ্ডে এ সিদ্ধান্ত সর্ধববাদিসম্মত হইলেও, আমুর্বেদে এৰং 
সমাজতবজ্ঞ খষিগণের নিকট উহ। কখনই সর্বথা মান্য হয় না। যাউক 
সেকথা । এই হলাদিনী যে স্পন্দন ক্রিরাকে অশ্গকৃল ভাবে গ্রহণ 
করেন, তাহাই আমার ( অনুভবী ব্যক্তির) ভাল লাগে। যাহা ভাল 
লাগে, তাহাই হুন্দর,_নরনে, শ্রবণে, আস্রাণে, রসনায়। স্পর্শে, 
সর্বস্থে এবং ইন্দ্িয্ঘটিত প্রায় সকল ব্যাপারে তাহাই সুন্দর, মনোহর 
প্রাণারাম ও 'মধুর। কেন ভাল লাগে? হুলাদিনী গোটাকরেক 
স্পন্দনকে অনুকূল, অন্য সকল ্পন্দনক্ষে প্রতিকূল করেন কেন? 
উত্তরে শাস্্কার বলিতেছেন, এইথাঁনেই জগন্য়ীর ইচ্ছার রিকাশ। 
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পরিযায়ী 
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করেন, ত.ই গোটাকরেক সামস্ত্রী ভাল লাগে, অন্ত 
সকল ভাল লাগে না। এক জনকে দেখিবেই ভাঁলবাসিন্তে ইচ্ছা 
করে, সর্বন্ধ দিয়া তাহাকে আপনার করিতে ইচ্ছা যায়; অন্তজনকে 
দবখিলেই প্রাণ চটিয়া যার, তাহাকে পরিহার করিয়! দুরে বব 
সাধ বার। বাহ আমার প্রকৃতি ও সংস্কারের অনুকূল, তাহাই ভুলি” 
নীর গ্রাহ্থা। আমার যাহা ভাল লাগে, তোমার তাহ1 ভাল তে 
না পারে; কেন না তুমি আমি ত এক নহি, তোমার প্রকৃতি ও সংস্কার 
আমা হইতে বিভিন্ন। তাই তোমার রুচিও ভিন্ন। পরস্ তোমায় 
জামায় হযে সকল ব্যাপারে সাম্যভাৰ আছে, সে সকল ব্যাপারে 
রুচির সাম্যতা থাকিবেই। হিন্দু বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে বাঁহা সুন্দর ও. 
মনোহর, তুহিন-ধবল-কাস্তি, তুষারাচ্ছন্ন দেশবাসী” ইউরোপীয়ের 
দুটিতে তাহা সুন্দর ও মনোহর নাও হইতে পারে। বংশান্ুম'$ 
প্রতিবেশ প্রভাবে মনুষ্যমাত্রেরই রুচিভেদ ঘটিয়! থাকে; রুচিভেদে 
হলাদিনী শক্কির বিকাঁশ ভেদ হয়। তাই হেয় ও প্রেক্বের নির্ধারণ 
দেশভেদে, জাঁতিভেদে এবং শিক্ষা! ভেদে হইন্থা থাকে । তৰে মছুষ্যের, 
মনুষ্যত্ব-ৰিধায় সকল মন্ুষ্যের মধ্যে একটা সাম্য ভাৰ পরিলক্ষিত 
হয়। পশু সামান্ঠ প্রবৃত্তির তাড়নায় যে হেয় ও প্রেয়ের বিচার হয়, 
ভাহ! সার্বজনীন বলিলে দোষের হইবে না। 

রূপেও প্রেয় ও হেক়ের বিশ্লেষণ আছে। প্রথমতঃ দেশ, জাতি ও 
শিক্ষাভেদে এ বিচার হয়) পরে ব্যক্তিগত রুচি অরুচি লইয়া 
প্রের ও হে নির্দারিত হয়। পশু সামান্ঘ প্রবৃত্তির উপর যে ল্পনন 
হইলে যে রূপের উন্মেষ হয়, স্কাহা' এক প্রকারের আর আত্মার পিপাসা 
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দুর করিতে যেম্পন্দনের ফলে হ্লাদিনী ফুলিয়া নাচিয়া উঠেন, সে 
রূপের বিকাঁশ অন্ত "প্রকারের! একা আমি দেহবদ্ধ হইয়া আছি, 
আমি চাই আঁর এক জনের সহিতে নিলিতে, কি জানি কোন আকর্ষণে 
আকষ্ট হইয়া আর এক জনের সঙ্গী হইতে,--এই যে ইচ্ছা এই যে 
প্রশ্মাস। ইহাই বদ্ধ আত্মার পিপাসা_আকাঁজ্র। অতৃপ্তি। এই 
অতৃপ্তির উপর বে স্পন্দন হয়, তাহাই ইচ্ছামত্রীর ইচ্ছা । সে কথা 
পরে বলিব। 

"একোইহং বহু স্তাম:*-এক আমি বহু হইব। ইহাই আমার 
ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতেই আমি দ্বিতীয়ে মিশিতে চাই । আমার 
হৃদ্গত হ্লাদিনী এই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া মার একটি মনের মতন 
মানুষ খু'জিয়া বাহির করিতে বলে। হ্লাদিনীর এই ইঙ্গিত--এই 
ইসারাই আমাকে অতৃপ্ত-পিপাসিত করে । আমি যাহ! ভালবাঁসি-- 
দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে ভালবাসি, তাহা! পাইলেই আমার এই 
পিপাসা যিটে । এই অতৃষ্থি বা পিপাঁসা মিটাইবার চেষ্টাই আমাতে 
সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগাইয়া তুলে । যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অঙ্থ- 
ভূতির উন্মেষ হয়, তাহাই সেই ইন্ছরিয়ের রপ। নয়নে আমি দেখিতে 
ভালবাসি ₹_-উষার মুদিতা বিকাশ, স্ুর্য্যের কিরণ লেখায় বিগলিত 
কনকতরঙ্ের হেম-বিভা, সাগরাদ্ুরাশির সফেন নীল উর্শিষালার ভীম 
পাঁরম্পর্ধ্য,চক্দ্রোদয়ে প্রকৃতির সম্বন্ধে রজতধারা শ্রাবের ন্যায় কৌ মুদ্দী বর্ষা 
প্রদোষে পশ্চিম গগন ক্রোঁড়ে সপ্তবর্ণের বিভভুতি-বিস্তার-- প্রভৃতি নানা" 
বিধ শ্রান্কত দৃষ্ট দেখিতে আঁমি ভালবাসি ।” বখন নিষ্বন্ব আমি দ্বিতীয় 
মিশিতে চাই, তখন প্রকৃতির যাহাতে হলাঁদিনীর প্রকট মুষ্ঠি ফুটিয়া 
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উঠিয়াছে দেখিতে ও বুঝিতে পারি, তাহাঁকেই সেই মনের মত নারীর 
সৃষ্ঠিতেই আমার প্রাণপণ যেন মিলিয়া মিশিয়া যায় । দেই নারীকেই 
প্রথমে আগ্যাশক্তিস্বরূপিনী বলিয়া মনে করি। তখন মুখ ফুটিয়। বলি, 


“ইন্দ্রানী চৈব কুদ্রানী শঙ্করাদ্ধ শরীরিণী। 
নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিস্কাসিপালিনী॥ 
অস্থিকা হলাদিনী চৈব দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়ে৷ মতাঃ। 
পিঙ্গলাক্ষী বিশালাক্ষী সমৃদ্ধি বুদ্ধিরেব চ ॥৮ 
( প্রেপশ্বসার, ১১ পটলঃ ) 


নারীই নারায়ণী ;_-অথবা বলিব কি, নারায়ণী মহাঁদেবীর অপর 
নামই নারী | যার প্রভাঁবে বিশ্বস্থটি বক্ষ] পায়, যিনি আমার প্রাণের 
পিপাসা, আত্মার আঁকাঁজ্ষা মিটাইয়া, এক আমি--আঁমাকে বন্থতে 
পরিণত করেন, আমার আভ্মশক্তিকে বহুতে বিসপিত করিয়া দেন, 
তিনিই বৈষ্ণবী শক্তিরূপা নারায়ণী নারী! তিনি রূপময়ী, সকল ইন্জিয়ের' 
সকল ভাঁবের ভাবময়ী সর্ধস্বরূপা । তাই এ প্রপঞ্চসার মহাগ্রন্থে নারীর 
স্তব করিতে যাইয়া ভগবান শঙ্করাঁচার্যা বলিয়াছেন,_- 

“নমঃ শব্দর্ূপে নমো ব্যোমরূপে নম: স্পর্শরূপে নমো বাঁয়ুরূপে। 

নমো রূপত্তেজোরসম্তঃ স্বরূপে নমস্তেস্ত গন্ধাত্মিকে ভূ-স্বরূপে ॥ 

নমঃ আোত্র চশ্মাক্ষি জিহবা! খা1নমাস্যবাঁকৃপাঁণিপৎ পায়ুসোপস্থূপে। 

নমো বুদ্ধ্যহঙ্কীর চিত্তম্বরূপে বিরূপে নমস্তে বিভো বিশ্বরূপে ॥” 

হে নারী--তুমি শব্দরূপাঁ% ব্যৌমরূপা, স্পর্শরূপা এবং বায়ুরূপা ;-- 
তুমিই রূপতেজ স্বরূপা, এবং গম্ধা তিক ভূম্বরূপা 7_-র্থাৎ তৃমিই পঞ্চ 
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ভূতাত্মিকা পঞ্চ ভাবময়ী। এই নরদেহে যে সকল ইঙ্টরিয়ের সাহাষে। 
পঞ্চভূতের পঞ্চ ভাঁব--রূপ, রূস, গন্ধ, স্পর্শ, শব-_গ্রাহ্‌ হইয়া থাকে; 
তুমি সেই সকল ইন্দট্রির়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তুমিই শ্রবণ, চর্, চক্ষু 
জিহবা, নাসা, পাঁণি পদ, পাযুঃ উপস্থ- -সর্বস্বরূপে, তুমিই বৃদ্ধি অহঙ্কার 
চিত্তরূপিণী-_তুমিই আবার অরূপিনী, বিশ্বরূপের বিভুরূপিনী। ইহাই 
নারীর রূপ-_এই বিভূতি-বিলাসিনীই নারী । 

নারীর দুই রূপ,-এক জননী, দ্বিতীয় রম্ণী। নারী যখন স্ষ্িকর্রী 
তখন তিনি জননী, অর্থাৎ প্রজনন-ক্রিয়াশীল! মহামায়া জগন্মাতা | নারী 
যখন পুরুষে মিশিতে চাহেন, তখন তিনি রমণী--কেলিকদশ্বমূলে লীলাঁ- 
রসময়ী শ্রীমতী রাধিকা! রাঁধিক] জননী নহেন, কেবল রমণী-_রমণীর 
শিরোমণি কমলিনী। এই খানে শান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কে 
আঁগে? সর্বাগ্রে নারী জননীরূপে প্রকট, না রমণীরূপে প্রকট? এই 
প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্র এক প্রকারের কথা বলিরাছেন। বৈষ্ণবশান্ 
আর এক প্রকারের কথা বালয়াঁছেন। তন্ত্র বলেন, সৃষ্টি না হইলে ত 
আমার আমিত্ব হয় না, দ্বৈতভাবের বোঁধ হয় না) সুতরাং 
স্থষ্টি যখন হইয়াছে, তখন আগগ্যাঁশক্তি জননীরূপে প্রকট হইয়! পরে 
সৃষ্টিরক্ষার জন্য রমণীরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাই আগ্ভাশক্তি সর্বাগ্রে 
শিবপ্রন্থতি, শেষে লীলারসময়ী কামিনী-কাঁমকলানিধি | বৈষ্ণব-শান্ 
বলিতেছেন, তা কেন! এক আমি বহু হইব, এই ইচ্ছা মহাপুরুষের 
মনে যে ক্ষণে প্রকট হইয়াছে,সেই ক্ষণেই মৃলা প্রক্কতি রমণীরূপে বিকশিত 
হইয়াছেন। সর্বাগ্রেই মদনমোহন যুগলযপ--বাধারুষ্ণের নিত্যলীলা 
গুপ্ত বৃন্দাবনের নিঞ্ুবন। তাহার পর স্থষ্টি, তাহার পর শিবছুগী, 
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লক্ষীননারারণ, নর-নারী, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে মধুর 
রসের প্রভাবে পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে বিবংসাঁজাত স্পন্দন ঘটে, তাহা হই- 
তেই বৃন্দীবন লীলার অর্থবাদ। আগে শ্রীবৃন্দাবন, পরে মথুরা দ্বারকা 
ও রাঁজপাঁট। তন্ত্র ষে এ যুক্তি অগ্রাহ্ করেন, তাহা নহে । তাই প্রপঞ্চ- 
সারে “অনঙ্গকুস্ম! বিশ্বরূপ! মদনাতুরা” বলিয়! আদ্যানারীর বিবৃতি 
দেওয়] হইয়াছে । অন্ঠান্ত তন্বেও এই ভাঁবের কথা অনেক পাওয়া 
বায়। মধুররসের দিক দিয়! কথা কহিলে বৈষ্ণব যুক্তিই প্রামাণ্য, ভক্তি 
রসের দিক দিয়া বিচার করিলে নারীকে সর্বাংশে জননীর আসন দিতে 
হয়। তাঁই মহাগ্রন্থ মার্কণডেয় চণ্ডতীতে আগ্াশক্তিকে জননী বলিয়াই 
সর্বাগ্রে পরিচিত করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য আক্ত পর্যন্ত কোন সাধক 
পণ্ডিতই এ বিতগ্াঁর সর্ধবাদীসম্মত সিদ্ধান্ত করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। রমণীর রূপ যখন আমাদের আঁলোঁচা বিষয়, তখন মধুররসের . 
দিক দিয়াই প্রধানতঃ আমাদিগকে কথা কহিতে হইবে; কেননা 
যধুররসের আধারই রমণী 

আমাদের পুরাণে এবং কাব্য গ্রন্থাদিতে রমণীর রূপ বর্ণনা! অতি 
সুন্দর ভাবে কর! হইক্পাছে। নসুরসিক বস্কিমচন্দ্র তীহাঁর বিষবৃক্ষ গ্রন্থে 
রমণীর রূপের কয়েকটা আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন। মদ্নভন্মের 
পূর্বে উমা যখন শিবের আরাধনা করিতেছিলেন, তখন উমা জননী 
শহেন-রমণী। কুমারের জন্মের পর উমা জননী । সে রমণীর রূপ 
বর্ণনা মহাঁকবি কাঁলিদাীসই করিতে পারেন এবং সম্যক্র্ূপে করিতে - 
পারিয়াছেন। কেবল যুবতী দেহ বর্ণনা করিলে সে রূপ বর্ণনা সর্বাক্গ- 
সন্দর হয় না। নিসর্গ সুন্দরীর নিজ নিকেতনন্বরূপ হিমালয় 
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পররবতক্রোড়ে বসস্তের পূর্ণ বিকাশ, তখনও মদনের প্রভাঁব বিস্তৃত হয় 
নাই.বলিয়। ষেন সে বাঁসম্ত সৌন্দর্্য-বিকাঁশ কতকটা স্তব্ধ, যৌগস্থ মহা- 
দেৰের-যোঁগ প্রভাবেও ষেন কতকটা স্তম্ভিত, সে স্তব্ধ ভাবের কতকটা 
অন্থভূতি করিনা, পাছে সে স্তব্ধ প্রক্কৃতি সরবে ফুটিয়া। উঠে, সেই শঙ্কায় 
নন্দী ছড়ি:ভাঁতে করিয়া! কুঞ্জের দ্বারে দীড়াইয়া আছেন; আর পাঁছে 
সহঘা: প্রস্ফূরিত বসম্ত সৌন্দর্যে যুগ্ধ হইয়া বিহঙ্গ এবং অলিকুল শব্দ 
করিয়া! উঠে, তাই ইঙ্গিতস্বরূপ নন্দী দক্ষিণ হস্তে তঙ্জনীটি হ্বীয় অধ- 
বোষ্টের উপর চাঁপিয়া রাখিয়াছেন, আর সেই সময়ে ত্রস্ত বস্ত্রাঞ্চলা 
উমা.পৃজার সম্ভার দুই হাতে করিরা, একটু হেলিয়া, একটু অবনত 
মুখ্বী হইরা অগ্রসর হইতেছেন। চারি পার্খের সৌন্দধ্যের এতটা 
বর্ণনা করিয়া, সুন্দর মৃত্তিকে মনোহারিতের “ফেমে” যেন আঁটিয়া 
তবে মহাকবি কালিদাস উমা রূপের অপূর্ব ভঙ্গী পাঠিকবর্গকে 
বুঝাইতে পারিয়াছেন। সিদ্ধ চিত্রশিল্পীর স্যার তিনি প্রথমে ক্ষেত্র 
অঙ্কিত করিয়। পরিপ্রেক্ষণের পূরণ অবসর দিয় তাহার উপর উমারূপ 
লিখিয়াছেন। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর রম্ণীরূপ-বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে 
আর্জর' আছে কি না, তাহ]! বলিতে পারি না। 

"মহাভারতে বেদব্যাস দইস্থানে ছুইটি রমণীর ছবি দিয়াছেন। 
প্রথম পাঞ্চালরাঁজের মহাসভায ড্ৌপদীর স্বয়স্বর | বারে বারে কোঁন 
রাজাই লক্ষ্য বেধ করিতে পারিলেন না, তখন নিরাঁশায় অধীর হইয়া 
বলিতে হইল-_ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ, শূড্র যিনি যে জাতির হউন না এই 
লক্ষ্য বেধ করিতে পাঁরিলে দ্রৌপদদীকে গাইবেন। সমবেত দু্দর্য ও 
দুর্দদ 'ৰীর ক্ষত্রিয়গণ এই ঘোঁষণা বাণী শুনিয়! হাঁসিয়! উঠিলেন, সে 


চি 


হাস্য শব্ধ শুনিয়৷ মাল্যহস্তে ভ্রপদবাল! ক1পিতে লাগিলেন, চকিতা 
হরিণীর ন্যায় উদ্দাসদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিক্া দেখিলেন। ব্যর্থ মনোরথ 
অথচ পূর্ণ যুবতী দৃষ্টে মদনাঁভুর রাঁজাঁসকল বিদ্রপের হাঁসি হাঁসিতেছেন.; 
ঠাহাদের বিবৎসার দৃষ্টিতে যেন সেই এতটুকু মেয়েকে তাহারা যেন 
বাগুরাবদ্ধ মৎস্যের মতন করিয়া তুলিয়াঁছেন, নার সেই মেয়ে নিজ 
দেহে ্ধূপের ডালি ফুটাইয়া, যুগল পাঁণিবদ্ধ ফুলের ডাঁলি দেখাইয়া! যেন 
কোঁন অনির্দিষ্ট পুরুষের অন্বেষণ করিতেছেন। মহাভারতের এইটুকু 
বর্ণনা সাহিত্যের হিসাবে এবং কাব্যকলাঁর বিধান অনুসারে, অপ- 
রাজেয়; যেমন ভাষা; তেমনই ভাব-বিহ্তাসভঙ্গী । অলোকসামান্ি 
কবির মনীষাজাত এই কাব্য লেখা, বর্ণনার অনপনেয় লেখায় জগতের 
সাহিত্যে অদ্বিতীয় হইয়া! আছে। এশন-বিরোঁধী রসবিষ্তান আর -ত 
কোথাও দেখি নাঈ। 

দ্বিতীয় চিত্র মুদ্রা হরণ, 'এখাঁনেও বিরোধী রসবিন্তাস আছে; 
তবে এখানে কেবল রমণীর রূপবর্ণনা নাই, সঙ্গে সঙ্গে পুরষেরও রূপ 
বর্ণনা আছে । গাণ্ডীব ধরিয়! ধনগ্রয় ঘন ঘন বাঁণ ছড়িতেছেন॥ “আর 
ধনুক ও জ্যা চক্রাকাঁরে তাহার আরক্ত মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়! আছে, 
পার্থে দারুক সারণী রখদণ্ডে সংবনদ্ধ, সম্মুখে স্বয়ং তদ্রাদেবী অঙ্বের | 
বল্গ! ধরিয়া রথ চালনা করিতেছেন, আর এক একবার রাজহং সীর 
মত গ্রীবা হেলাইয়! বাঁকাঁইয়া অজ্জুনের সেই মদনমোহন রূপ দেখিয়া 
লইতেছেন। পাছে তাহার এই প্রগলভতা কেহ দেখিয়া! ফেলে, এই 
শঙ্কায় এক একবার লজ্জা আসিয়া যেন লোহিতবর্ণের শাটী দিয়! তাহার 
গণস্থলকে আবরণ করিতেছে । নীল সরসীনীরে কহলার যেমন সমীর 
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সম্তারিত হইয়া, কখনও বা তাহার লাল মুখখানি জলে ডুবাইতেছে, 
আর কখনও বা মুখখানি তুলিয়া সভয়ে সূ্য্যকে দেখিয়া! লইতেছে। 
চারিদিকে যাঁদব সেনার কোলাহল ও যাদবগণের আক্রমণ, সম্মুখে 
যুযুধান অঙ্জুনের অপূর্ব রূপ বিকাঁশ আর ঠিক তাহারই পার্ে কুমুদ- 
তুল্যা স্থভদ্রার প্রেমক্ষট্টি। ছবিটী অতুলনীয়--রূপৈশ্বধ্যেব্র অক্ষয় খনি। 
যে কবির এমন কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এমন বর্ণনা, ন| জানি সে কর্বি কত 
বড় কবি। | 

রুঝ্সিনী হরণের চিত্র আর একটি অপূর্বব চিত্র। চারিদিকে বিরোধী 
জ্বাতিসকল রুক্স! সুন্দরীকে ঘিরিয়া আছে, ভিতরে একটি মক্ষিকা 
প্রবেশের স্থান নাই। রুক্সিনী কিন্ত কুষ্ণগতপ্রাণা, তিনি অস্তরীক্ষের 
দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া! আঁছেন। এমন সময়ে সকলের অলক্ষ্যে 
জীকৃষ্ের বিমান উপরে আসিয়া! দাঁড়াইল। আক্রমণের ভয়ে জী 
তাহার “এরোপ্লেন” নামাইতে সাহস পাইলেন না; ক্ষণেকের জন্য 
কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। এমন সময়ে রুল্সিনী যেন জ্স্তণের ছলে 
দুইটি হাঁত তুলিয়া হাই তুলিলেন, অমনি রসিক নটবর তীহাঁর পানী গ্রহণ 
করিয়া! তীহাঁকে রথে তুলিয়া! লইলেন | এইখানে কবি যে রুক্সিনীর 
দেহ বর্ণন। করিয়াছেন, তাহাও অপূর্বব এবং অনন্য সাধারণ । 

আমাঁদের ভারতচন্্র ব্যঙ্গের সাহাঁধ্যে, উপমান ও উপমেয়ের ব্যতি- 
রেক প্রয়োগে রমনী ও রম্ণ হিসাবে হরগৌরীর রূপবর্ণনা অতি মনো- 
হুর ভাঁবে করিয়াছেন । 

“আই আই ওই বুড়া কি, এই গৌরীর বর লো? 
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো! 
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উমাঁর কেশ চামরছটা, তামার শন! বুড়ার জটা, 
তায় বেড়িয়া ফৌপায় ফণী, দেখে আসে জর লো, 
উমার মুখ টাদের চূড়া, বুড়ার দাঁড়ী শণের নুড়া, 
ছারকপালে ছাই কপালে দেখে পাঁয় ডর লে! ! 
উমার গলে মণির হাঁরঃ বুড়ার গলে হাঁড়ের ভার”_ 
কেমন করে ওম! উম1 করিবে বুড়াঁর ঘর লে! ! 
আমার উম! মেয়ের চূড়া, ভাঙগড় পাঁগল এ না বুড়া ? 
ভারত কহে পাঁগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥” 
এই সঙ্গে অন্থত্র লিখিত, ভারতকৃত হরগৌরীর রূপবর্ণনাট! পাঠক 
মিলাইয়া পড়িবেন | 
“কি এ নিরূপম শোভা মনোরম, 
হরগৌরী এক শরীরে । 
শ্বেত পীত কায রাঙ্গা! ছুটি পায় 
নিছনি লইয়া মরি রে ॥ 

আধ বাঘছাঁল ভাঁলে বিরাঁজে 

আধ পট্টাঙ্বর সুন্দর সাঁজে 

আধ মণিময় কিন্কিণী বাজে, 

আধ ফণিফণা ধরি রে। 

আখই হৃদয়ে হাড়ের মাঁলা, 

আধ মণিময় হাঁর উজালা 

আধ গঞ্জে শোঁভে গরল কালা 

আধই সুধা মাঁধুরী রে ॥ 
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এক হাঁতে শোভে ফণীঙ্ষণ 

এক হাতে শোভে মণি-কস্কণ 

আধ মুখে ভা ধৃতুরা! ভক্ষণ, 

আধই তাণ্বল পুরি রে। 

ভাঙ্গে ছুলু ছুলু এক লোচন, 

কজ্জবল উজ্জল এক নয়ন, 

আধ ভালে হরিতাঁল সুশোভন 

আধই সিন্দুর পূরিরে ॥৮ 
কাঁজেই বলিতে হয় যে, রমনীর রূপ তাহাই, যাহার হারা পুরুষ 

রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। রমণীর রূপ তাহাই, যাহার সাহাষ্যে এক 
ৰহুতে পরিণত হয়, এক আঁমি বহুধা বিভক্ত হইয়! স্্টির বৈচিত্র্য রক্ষা 
করিতে পারি । তাঁই কৰি বলিয়াছেন যে, রমণীতে জননীর জননীয়তা 
সন্ম্প অবস্থায় আছে__সম্পুটিত ভাবে আছে, আবার জননীর মধ্যে রম- 
নীর রমণরীয়তা লুকান আছে। “রমণী জননী, জননী রমণী” তন্ত্রের এই 
মহাবাক্য কবির মুখে বাঙ্গালা ভাষায় চলিত হইয়া গিয়াছে। এইটুকু 
বুঝিয়া রাঁধাতন্ত্রে শ্রীমতী বাপিকাঁর উপর মাতৃত্বের আরোপ করা! হই 
রাছে। তাই নারী জাক়া, পক্ষান্তরে তিনি রমণী, কামিনী, বিলাসিনীও 
বটেন। “আত্মা বৈ জীঁয়তে পুত্র” আত্মা হইতেই পুত্রের জন্ম, 
সুতরাং যিনি রমণী তিনিই জননী । অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে 
যে, দেহের যে ভঙ্গী, যে লাবণ্যবিভা নারীকে মাতৃত্বের পথে অগ্রসর 
করিয়া দেয়, জননীর আসনে প্রতিষ্টিত কর্রিবাঁর প্রশস্ত ব্যবস্থা করিয়া 
দেয়) তাহাই রমশীর রূপ। আমার দর্শনেজ্্রিয়ের সাহায্যে সেরূপ 
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আমার হ্ৃদয়পটে চিত্রিত হইলে আমি মুগ্ধ হই) পতঙ যেমন অস্ষির 
দিকে_ জ্বালামালাঁর দিকে দিশাহারা হইয়! যায়, আমিও তেমনি মুগ্ধ 
হইয়! সেই রূপের অগ্রিশিখায় ঝাপিয়] পড়ি । আমি পুডিয়া মরি বটে 
পরস্ত আমার দাঁহের ফলে এক আঁমি বহুতে পরিণত হই, নিদ্বন্ব আমি 
আর একট] অবলম্বন পাঁই। মদনের প্রভাবে এ রূপের বর্ণবিকাশ, 
রতির প্ফুরণে উহার লাবণ্য বিস্তার । কিন্তু এই মদন ও রতির সাহায্যে 
রমণীরূপের বিকাঁশ ঘটিলেও উহার বিপরিণাঁম মাতৃত্বেই হয়। মদন ও 
রতি হলাদিনীরই কলাঁবিশেষ। হলাদিনী এক দিকে যোগাইয়! আর 
এক দ্রিকের ষোগাঁড় করেন। ক্ষ্টির ইহাই প্রহেলিকা__ইহাই 
মহামায়া । 

দৈবী-হোষা গুণময়ী মম মায়া দূরতারা। 

মাঁমেব যে প্রপদ্ান্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে।” (গীতা) 
অথবা বলিব কি-_ 

ষচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্ত সদসতব।সিনাত্মিকে। 

তস্ত সর্বস্য যা শক্তি, সা ত্বং কিং স্তয়সে তদা?” (চণ্ডী) 

তুমিই ত মা সব-_ প্রপঞ্চসার বলিতেছেন, আমার সর্বেজ্দরিয়ের 

গ্াস্থ যত শক্তি সবই তুমি । চণ্ডী ৰলিতেছেন সদসৎ যা কিছু নিখিল 
দ্ধা্ডে বিরাজ করিতেছে, সে সকলেরই মূলীভূতা তুমি। তুমিই 
বমণী-তুমিই জননী । 





রমণীর রূপ 
জগতের সাহিত্যে রমপীর কাঁমজ রূপেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। 
বে ন্ধপে যুবক রমণীর প্রতি আকুষ্ট হয়, বে রূপে মোহ আছে--উন্মাদনা 
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আছে, সেই রূপের আলোচনাতেই সভ্যজাতির সাহিত্য ব্যস্ত । জীবনে 
িনটি ঘটনা একরূপ অবশ্যন্তাবী বলিয়াই গ্রাহ। জন্ম গুঁনৃত্যু না 
থাকিলে জীবনই হয় না। এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে বিবাহ বা নরনাঁরীর 
সম্মিলন, জন্মমৃত্যুর হেতৃম্বরূপ হইয়া বিদ্যমান আছে। এক আমি বহু 
হইব-_ জীবের ষে এই সার, ইহা নরনারীর সম্মিলনেই সম্যক প্রকারে 
পূর্ণ হয়। এই সম্মিলনেই তাই কবিগণ মন্ুষয-জীবনের প্রধান ঘটনা 
বলিয়া !মনে করেন। রূপের আকর্ষণেই এই সম্মিলন সম্ভবপর হইস্া 
থাকে । তাহ! কাব্যে ও সাহিত্যে এই আকর্ষণের বর্ণন। প্রধান স্থান 
অধিকাঁর করিয়াছে । বরং বলিব যে, এই বর্ণনাতেই কাব্য সাহিত্যের 
পর্যযবসান ঘটে । কাঁব্যে রমণীর রূপ ছুই ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। 
যথা_(১) দেহজ, (২) মানস। কেবল নারীর অবক়বের বর্ণনা 
যাহাতে প্রাধান্ধ লাভ করিয়াছে, তাহাই দেহজরূপ বর্ণন1!। নারীর 
হৃদয়ের রুচি প্রবৃত্তির বর্ণনা প্রভাবে যে করি নারীর দেহের সুষমা 
ফুটাইয়া থাকেন তাহাই নারীর মাঁনস-বূপ। দেহজ রূপ কেবল দৃষ্টির 
সাহাঁয্যে পুরুষকে আকুষ্ট করে; একবার দর্শনে প্রাণমন টানিয়া 
রাঁথে। দে আকর্ষণে তৃপ্তি নাই, কেবল দর্শন-আকাঁজ্ষাঁর বৃদ্ধি করে। 
তৃপ্তি হয় না হইবার নহে $ তাই “লাখ লাথ জনম রভসে” যেরূপ 
চিত্ত করিয়া কাট1ইলাম, দেখিবার সাঁধ কখনই মিটিল না। যত মোটা 
করিয়া] রমণীরূপের বর্ণনা কর না কেন, কেবল দেহ লইয়! যতই ব্যদ্ 
থাক না কেন, প্রেম জন্মজন্মাস্তরের সংস্কাররাঁশিকে টানিয়া বাহির 
করিয়া সেরূপে অরূপের মহিমা আরোপ করিনেই। প্রকৃতির শোভার 
সহিত স্ষ্টিব্যাপী মদ্দন-শক্কির বিকাশের সহিত নারী-রূপের সামজীস্থা। 
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(লেখিকা-শ্্রীযততী ফলকুমারী গ্রপ্রা । 





মানস সোন্দর্্য 


জারকাল আমাদের দেশে নারীজাতিকে লইয়া ঘোরতর আন্দো 
মন চলিতেছে । সকলেদই মুখে এক কথা যে, হিন্দুরমণী এখন আর 
সেকালের সেই শান্ত, শট, সাহফুতাঁশ।লিনী সেবাপরাক্বণা--উম্ুক্ত- 
হয়া, পরোপকাঁর-্রতধারিমী নারী নঙ্ে। এখন তাহার পরিবর্তে 
দেহযাজন-নিপুণা বেশভূষা প|রিপাট্যশালিনী, সুখ ছুঃখে অনভিজ্ঞা 
রোগে শোকে অধৈর্য, আত্মস্থ অন্বেষণকারিণী, শ্রমবিমুখা নারী- 
মগুলী হিন্দুরঘণী নাম লইয়া গৃহে গৃহে বিরাঁজ করিতেছেন। যে 
হিদদুনারী ধর্-কর্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। সেই হিন্দুরমণীই এক্ষণে 
ধ্বত পরের কথা, করে পর্যন্তও মতি রাখিতে অভিলাধিণী নহেন। 
এই কর্ম-ৈধিল্যপ্রযুক্ত অনেক* নারী তাহাদের স্বামী পুত্রের উপাজ্জিত 
খায় অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিয়া অনর্থক সংসারকে খণজালে 
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ত্পৌস্প) ৮৫০১ 

জড়াইয়া ফেলেন। আঁবাঁর অনর্থক, অর্থাৎ দেহরক্ষা হইতেও অধিক 
ণে বিলাস-ব্যসনে. অনুরক্তা হইক্সাও অনেক নারী সংসারকে 
বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলেন। কতক কীলধর্শে, কতক আধুনিক শিক্ষা- 
দীক্ষা-রুচি-পদ্ধতির খাঁতিরে ও গৃহলক্্মীদিগের সখ সৌখিনভা বৃদ্ধির 
জন্যও হিন্দুর চিরশাস্তিমর গৃহ হইতে সুখ ও শাস্তি চিরবিদায় গ্রহণ 
করিয়াছে। বিলাস ও ব্যসনের ক্রমবৃদ্ধির ফলে' শ্রম-বিমুখিতাঁর জঙ্ক 
/ বদ্ধ! নাঁরীজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমধিক পরি- 
কিয়, ন্বতাঁবের নিয়মলজ্ঘনহেতু হিন্দুরমণীর শরীরে 
নিত্য নবীন ব্যাধি দর্শন দিয়া, তাহাকে ও তাভাঁর গর্ভভাত সস্তান- 

সস্ততিদিগকে দিন দিন রুগ্ন ও হীনবল করিয়া! ফেলিতেছে। 
আধুনিক নাঁরীসযাঁজের অধংপতনের মূল কারণ বর্তমান পুরুষ- 
মণ্ডলী । পুরুষ কর্তার জাঁতি, তিনি যে ভাঁবে সংসার ও সমীজকাধ্য পরি- 
চালনা! করিবেন,তদাশ্রিত। নারীজাঁতিও ততভাবান্বিতা হইয়া দীড়াইবে। 
এই অসীম এশীর নিয়ম সর্বত্র । বিধাতী পুরুষ যেমন আপনার ইচ্ছায় 
প্রকৃতিদেবীকে ন্ুুসজ্জিতা করিয়া থাঁকেন, এবং তীহাঁর হাব-ভাঁব ও 
বেশ-পারিপাট্যে আপনিই মুখ হইয়া নিয়ত স্থষ্টির পরিস্ফুট সাধন 
করিয়া থাঁকেন, আর প্রকৃতিদেবীও সতত সেই পরমপুরুষকে মুগ্ধ 
করিবার জন্ত চেষ্টান্থিতা হইয়! বিবিধ সজ্জাঁয় সজ্জিতা হয়েন। তেমনি 
ক্ষুদ্র সংসারেও পুরুবমাত্রেই স্ুবেশা নারীতেই আকুষ্ট চিত্ব হন এবং 
সুমাঞ্জিতা নারীমৃত্তিই দেখিতে ভালবাঁসেন। সেই নীতি অন্থসারেই 
অর্থাৎ পুরুষজাতির চিত্ত মুগ্ধ ও প্রীতি উৎপাঁঞ্চন করিবার জন্যই তীহা- 
দের কুচি অনুসারে নাবীজাতির বেশভূষা! পাঁরিপাট্য ও বিলাল-ব্যসনের 
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১ ্পীষ্তম্য 
পরিবর্তন। সকল দেশেই পুরুষের রুচি লইয়া নারীজাতির কারবার, 
তাহার নিজের স্বাতন্ত্য কোথাও নাই বা থাকিতে গারে না। লই 
এশী নীতির অন্থসারেই কি সভ্যর্জক অসভ্য সকল দেশই পরিচালিত! 

কোন দেশের পুকুষসমাঁজ জ্ঞান ও কর্শরাজ্জ্যের অভ্যন্তরে কতদূর 
প্রবেশলাঁভ করিয়াছেন, তাহা তদ্দেশীয় নাঁরীচরিত্র হইতে বুঝা! যাঁয় 
পুরুষের কোন বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রবৃত্তি রচি আমোদ ইত্যাদির অবস্থা 
ধরিয়া সর্ধত্রই নারী-জাতির অবস্থান্তর হইয়া থাকে। যে দেশের 
পুরুষজাঁভি বিলাঁসরাঁজ্যে বিচরণ করিয়। থাকেন, যাঁহাঁদের জ্ঞান বান্- 
স্তর বা মাঁনসরাজ্যেই পর্যযবসিত,তদ্দেশীয় নারীজাতি সেই সকল বাঁসনা- 
মুগ্ধ, কাঁমনালোনুপ বাহ্‌ বা দেহদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষজাতির রুচি অন্ুুসাত্রে 
কেনই বা হাবভাবশালিনী ও রূপনৈক প্রাণ মাঙ্জন-ঘর্ষণ-তৎপরাঁ, বিলা- 
সিনী না হইবেন? 

এই নীতি ধরিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে আধুনিক বঙ্গবালার 
অবস্থা বিপর্ধ্যয়ের কর্তীই হইতেছেন পুরুষ সমাজ। তাহাদের অবস্থা, 
জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি ও মনরাজ্য ক্রমশঃ যে ভাবে উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহাদের অধীনা নারীজাঁতিতেও সেইভাঁব নিশ্চয়ই বিকশিতা হই- 
রাছে। স্বামীর মনোরগরনে অলসতা ও বিলাঁসিতাঁকে সমর্থন করিয়া 
তাহারা ইহলৌকিক ও পাঁরলৌকিক বিবিধ কর্তব্যে বঞ্চিত হইতেছেন। 
ইহলোক কশ্মের দ্বারা জয় করা যায়, আর পরলোক জ্ঞানের দ্বারা জিত 
হইয়! থাকে, ধাহাদের দ্বার! সামান্য সংসারিক কার্য স্শৃঙ্খলে ও স্ুনি- 
মে সংসাধন হইবার আশ$ করিতে পারা যায় না, জ্ঞান তীহারা কি 
প্রকারে আয়ন্বে আনিতে পারিবেন। কর্ণ পরিপকৃতা না হইলে; 
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ততবার জ্ঞানপ্রাপ্তির আশা থাকে না। বঙ্গরমশীগণের সকল কার্ষোর 
মূলেই অহংভাঁব পরিস্ফুট। আত্মন্তরিতাঁর বিক1শে কর্তব্যচ্যুতি ; কর্তৃব্য- 
রষ্টের জন্যই বাঙ্গালী সংদারে এত বিশ্ব্খলাঁর উদয়। কালধর্শে পুরুষ- 
জাতির অভিলাষ অনুসারে বা্দালীর মেয়ে, বাঁল্যকাঁল হইতেই শুধু 
সাঁজ-সঙ্জা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া থাকে । কন্ঠ! ্িবাধাত্রেই পিতা-মাতা 
তাহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া থাকে । কিসে কন্ঠা স্থরূপা 
হইবেন, কিরূপ বেশভূষাঁয় সজ্জিত! করিলে তাহাকে অধিকরত সুন্দরী 
দেখাইবে, কিসে লোকে তাঁহাকে পহন্দ করিবে, এই ভাবনায় 
তাহার অভিভাবকবর্গ সমধিক চিন্তিত ভইথ। থাকেন। কারণ, এখন ' 
বিবাহে পাত্রই স্বয়ং নিয়ন্্রীকর্তা হরেন, ত।হাঁন পছন্দের উপরই বিবা- 
হের নির্ভরতা, সুতরাং ব।ণিকাঁর রূপের মোঁহনীয়তা চাই (রূপে 
পাত্রকে আকুষ্ট করিতে না পারিলে বিবাঁত হওর।ই দাঁয় ৃ 

বাল্যকাল হইতেই বাপিক1কুলের সাঁপন। সাঞ্জসজ্জার, ভূঘণে, রূপের 
বাহার । যৌবনে দ্বামীসম।গঘে দাদী তাহ।দের গুণগরিমা, কাধ্যকুশ- 
লতা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি কোন গুণেরই পরিটর চন না, শুধু সাজসঙ্জায় ও 
রূপজ মোহে আকুষ্ট হইতে চান। সুতরাং এক্ষেত্রে রূপ-সাঁধনা, 
 সজ্জাশোভা ছাড়া রমণীর পাঁলনাক্স কর্তব্য আর কি হইতে পারে? 
কাজেই বাঙ্গালী-পুরুষের. রুচি অন্গসারেই ঘরে বরে বাঙ্গালী নারীর 
এরূপ গবস্থাস্তর ঘটিয়া থাকে। রূপচর্চার দিন কাটাইয়! হৃদয়ের 
নারীন্বলভ গুণ ও.জ্ঞান বিস্তারের সগয় ও সুযোগ উাহাদের মোটেই 
থাকে না। পুক্কষের হৃদন্নহীনতার জঙ্ই "নারীদমাজে এই ছূর্নাতি 
উপস্থিত হইয়াছে। 


৯ পীস্দয 
পূর্বে হিন্দু পুরুষে, পৌরুষের গুণের প্রবলতা! ছিল, তাহাঁদের অন্তর 
দৃষ্টির বিকাশ হইত, অস্তর দৃষ্টির প্রসারতা অন্তরে, তাই রূপ হইতে গুণই 
তাহাতে সমাধক পরিস্ফুটিত হয়, এজন্য পুরাকাঁলে হিন্দু পুরুষগণ, 
শুধু ূপজমোহে আকৃষ্ট হইতেন না এবং নারীজাতিকে কেবল ভোগ- 
উপাদান বলিয়া ভাবিতেন নাঁ। পুরাঁকালে হিন্দু পুরুষগণ অতীব শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির চক্ষে নারীজাঁতিকে দেখিতেন, তাই তাঁহাদের অস্তর ও 
বাহির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এত বিধিনিয়ম ও শিক্ষার্দির ব্যবস্থা 
করিয়। গিয়াছেন। যাহাঁর ফলে একদিন ভারতীয় নারীসমাজে অতুল- 
নীয়া নারীকুলের আবির্ভাব ঘটয়াছিল। বস্তত শুধু বূপেতেই নারীর 
প্রকৃত সৌনর্ধ্য বিকশিত বা পর্যাপ্ত নহে। রূপের উচ্চাঙ্গ গুণ; এ 
গুণ যখন রূপের উপর প্রতিফলিত হইয়৷ উঠে তখনই নারীজাতির 
প্রকৃত সৌন্দ্ধ্য সম্যক বিকশিত হয়। প্রকৃতদেবীর রূপ যেমন নিজের 
ধন, নারীজাতিরও তেমনই রূপ নিজন্ব সম্পত্তি) উহাতে গুণ বিকাশ 
কর] পুকষের কাঁষ, পুরুষ গুণবাঁন হইলেই সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতিও গুণ- 
বতী হইয়া উঠেন। এক্ষণে বাঙ্গলার পুরুষজাঁতির কার্ধা হইতেছে, 
নারীজাঁতিকে কেবল রূপ বিকাশের জন্য উত্তেজিত না করিয়া, যে শিক্ষা 
ব্যবহারে রমণীহদয়ের প্রকৃত গুণাবলী বিকশিতা হইয়া উহাকে প্রকৃত 
রূপবতী করে, সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত উদ্দীপিত করা, সেই মহীয়াঁন 
অন্তর-সৌনাধ্যে, উদ্ভাসিত হইয়া আর কোন রমণীরই ঘষিয়া মাজিয়া 
রপ-বিকাশ করিবার প্রক্োজন হইবে না। অত্তরে বাহিরে সৌম্য 
শাস্ত নুষম! শতচন্ত্রগ্রভার চিত্বশকুদুদিনী সনে আননের লহর তুলিবে। 
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লেখক-_শ্রীস্ররেশচজ্জর সমাজপতি । 


স্রা-শিক্ষা 

মহাঁছভব ড্িঙ্কওয়াটার বেখুন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। 
ই্টার মত বাঙ্গালীর বন্ধু, সদাঁশয় ইংরেজ ভারতে অধিক আসেন 
নাই। ইনি বেখুন-কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া! বাঙ্গালায় স্্রীশিক্ষার বীজ 
বপন করিয়াছিলেন স্বর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর, স্বীয় মদনমোকন 
তর্কালঙ্কাঁর প্রভৃতি এই সদন্ুষ্ঠানে বেখনের সহায় ছিলেন । তর্কালঙ্কার 
মমাজের শাসনে ভীত না হইয়া আপনার দুই দুহিতা কুন্দমালা ও 
মাঁলতীকে সর্বপ্রথমে বেথুন বিদ্যালয়ে পডিতে পাঁঠাইয়াছিলেন | বিজ্যা- 
মাগর, কেশবচন্ত্র প্রভৃতির কন্তাঁরাঁও বেখুনে পড়িয়াছিলেন। তখন 
বেখন-বিষ্যালয়ের গাড়ীর উভয় পারশ্সে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত, 
কন্গাপোবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বস্তঃ ।” 

এখন শুনিতে পাই, জ্্রী-শিক্ষ/! অনেকট! অগ্রসর তইয়াছে। তাহ 
কি সত্য? 
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কয়েকজন বাঙ্গালীর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া উপাধি লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাতে স্ত্রী-শিক্ষার বিজয্-বৈজয়ন্তী উডিয়াঁছে, এমন মনে করিবার 
কোঁনও কারণ নাই। 

বলাবাহুল্য, সমগ্র সমাজ ও জনসাধারণের সহিত এই উচ্চ শিক্ষার 
কোনও সংশ্বব নাই! যে হিন্দু-কন্তাদের জন্য বেখন বিদ্যালয় কল্িত ও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই বি্ালয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র উপ 
কাঁর হয় না, তাহ! আমরা মুক্তকণ্ঠে নিদ্দেশ করিব ।--সম্প্রদীয় -বিশে- 
ষের পক্ষে বেখন-বিগ্যালফ উপযোগী হইলেও, তঁহারা-_বোধ করি, 
সাম্প্রদায়িক শিক্ষার সৌকর্যোর জন্য, স্বতন্ত্র বাঁলিকাবিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন | রক্ষণশীল হিন্দসমাজের সহিত ধাহাদের সম্বন্ধ নাই, 
তীহাঁদের বালিকারাই এক্ষণে বেখন-বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীর ফলভোগ 
করিতে পারে । কলিকাতার শিক্ষিত-সমাঁছের মুষ্টিমেয় হিন্দু বেখুন- 
বিদ্যালয়ের নিমনশ্রেণীতে বালিকাদিগকে প্রেরণ করিয়] থাঁকেন। কিন্তু 
তাঁভাঁরা কি শিক্ষা লাভ করে? এন্টরেন্স স্কুলের বষ্ঠ, বা পঞ্চম শ্রেণী 
পর্যান্ত পড়িয়া যে “বিদ্যা" ভয়, তাঙ্াকে আমর' শিক্ষা বলিতে পারি না। 
এই সকল বালিক! বাঙ্গীলাও শিখিতে পারে ন,_সেকেগু বুক থার্ড 
বুলু পন্ডির! চিঠির শিরোনামা পড়িবার মত বিগ্যাও তাহারা আয় 
করিতে পারে না। দশ এগার বখসরের অধিক যাহা|দের ছাত্রী থাঁকি 
বার উপান় নাই, বিদ্যালয়ে তাহাদের কি শিক্ষা হইতে পারে, আমরা 
ত তাভ! কল্পনা করিতে পারি না। তবুয়দি বিদ্যালয়ে পড়িবাঁর কাঁল 
বারো বৎসর ধরা বায়, এবং মাঁট হইতে বারো পর্যান্্ চারি বংসর 


ন্ট 


১১. পসাল্দর্খয 
তাহাদের মোটামুটি শিক্ষার সময় নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে, সেই শিক্ষার 
কাঁল বেখন-বিদ্ালয়ে বা তৎসদূশ কোনও এন্টেন্স স্কুলের নিয্নতম 
শ্রেণীতে যাপন করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না, তাহা নিসং- 
শয়ে বলা যাঁয়। হিন্দু-বাঁলিকার অবশ্ব-পাঠা রামায়ণ মহাভারতও 
তাহারা পড়িতে পারে না। আর যে চতুরত্র, গম্ভীর প্রাথমিক শিক্ষার 
ফলে বালিকাদের হৃদয়ে জ্ঞানের স্পৃহা ও পড়িবার বাসনা অঙ্করিত হইতে 
পারে, এই শ্রেণীর বিদ্যা কল্পদ্রমে সে ফলও ফলে না । বিশেষতঃ যাঁহী- 
দের ভবিষ্যৎ জীবন অন্তঃপুরের অন্ধক|রে সম্পূর্ণ বিপরীত সামাজিক 
নীতি-রীতি ও ধন্মীছুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগের পক্ষে সুুকু- 
মার শৈশবে অনা সমাজের আদর্শে জী'বনযপন সঙ্গত কি না, তাহাঁও 
দাঁধাজিকগণের বিচার্ধা। সে আদর্শের" স্বরূপ-বিচাঁর এ ক্ষেত্রে অনা- 
বঙ্যক।-_আঁমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ভিন্ন সমাজের ও ভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের আদর্শ যতই উন্নত ও উজ্জল হউক, অন্য সমাজে যখন যে আদ- 
শের অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা আদৌ নাই তখন শৈশবে সাহচর্যোর 
দ্বারা বালিকাঁদিগের তরুণ হৃদয়ে তাহার বীজ বুনিয়া কোঁনও লাভের 
আশা করা যায় না বরং তাহাতে প্রভৃত ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বর্গীয় 
কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় যে সকল 'কারণে' ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, এই মল্পপরিসর ক্ষেত্রে আমর। তাহার আলোচন! 
করিব না।-_-আমর! হিন্ুসমাজের অবস্থাই বিচার কবিতেছি।-__বেথুন 
ব্দ্ালয়ে বা তত্সদূশ কন্টাপাঠশালায় হিন্দু কুমারীদের বিন্দুমাত্র কলা: 
'ণর আঁশা নাই, তাহা বুঝিনা বাঁলবার প্রঞ্জোজন নাই । কলিকাতার 
মত ন্বাজধানীতেও হিন্দু-বালিকাঁদিগকে শিক্ষিত করিবার উপায় নাই, 


২৯১ 


“স্ীম্ক্য ____ 

ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই অভাব 
পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্গীয় মাঁতাজী মহাঁরাণী “মহাঁকালী পাঠশালা”র 
পত্তন করিয়াছিলেন! দুঃখের বিনয় এই, তাহার সাধুষক্কললও পণ্ড হই- 
যাছে। মহাকালী পাঠশালাঁর ব।লিকারা স্ব মুখস্থ করে, সমস্বরে পাঠ 
করে এবং পিতা, মাতা, অভিভাবকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারে। 
কিন্ত শুকপক্ষীর নায় এই মথবোধশুন্গ স্তব পাঠ যে শিক্ষা নহে, তাহা 
আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করিব। ইহার! বাঙ্গালা ভাষাও শিখিতে 
পারে না, ভবিষ্যৎ জীবনে ধোপার হিসাবটাও করিতে পারিবে না। 
মধ্যে মধ্যে এই বাঁলিকা-চমুকে টাউন-হলে সেনেট-হলে স্ুবর্ণপ্রতিমার 
অর্থাৎ বিত্তশালী জমীদার বিশেষের সম্মুখে স্তব পাঠ করিতে দেখিয়া 
আমাদের চোঁখে জল আসিয়াছে । মহাঁকালী পাঠশালার যদি পক্কো- 
দ্বার ও আমৃল-সংস্কার ন| হয়, তাহা হইলে, এই অনুষ্ঠানে হিন্দুসমাঁজের 
কোনও উপকার হইবে না, তাহা আমরা মুক্ত +ঠে বলিতে পারি। 


“ত্র নার্্যস্ত পৃজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।” 


ষে জাতির ধর্শশাস্ত্রের উপদেশ, সে দেশের নারীদেবতা আর কত- 
কাল অজ্ঞানের অন্ধতমসে ডুবিয়া থাকিবে? হিন্মসমাঁঞজজ আর কতদিন 
অন্ধ হইয়া থাকিবেন ? শিক্ষার সহিত যাছাদের সংশ্রব নাই, অক্ষরের 
সহিত যাহাঁদের পরিচয় নাই, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি 
হিন্দুর উপক্গীব্য গ্রন্থরাজির সহিত যাঁহাদের কোনও সন্থন্ধ নাই, যাহা- 
দের বুদ্ধি কথন মার্জিত হয় নাই, বিচাঁরশক্তি কখনও পুষ্ট 'হইবার 
অবকাশ পায় নাই, উচ্চ আদর্শে যাহার] কখনও অনুপ্রাণিত হয় নাই, 


২৪১২, 


১১ শ্পীল্কির্ 


তাহারাই ৩ হিন্দুর তপোবন; হিন্দুর নন্দন, হিন্দুর সাধনক্ষেত্রে ও 
হিন্দুর সুখের তীর্থকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে । পূর্ধে কথকতায়, 
বার-ব্রতে, পুরস্বীগণেব উপদেশে বে শিক্ষার অবকাশ ছিল, তাহা ত 
কালধন্মে লুপ্ত ভইয়াঁছে। নৃতন যুগের নব প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার 
অবকাঁশ হইয়াছে, আমাদের গৃহলক্ষমীদের ভাগো সে শিক্ষাও ত 
ঘটিতেছে না। ফলে সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহাশ্রমে প্রেত- 
লীলার সুচনা হইয়াঁছে। যে লক্ষ্মী হিন্দ্রকে রক্ষ। করিতেন, তিনিই কখন 
উগ্রচণ্তীর ভয়ঙ্করী মৃত্তি পরি গ্রহ করিয়া পরিবারের সুখ-শান্তি পদদলিত 
করিতেছেন। যে কল্যাণী সংসারে, সমাজে কল্যাণ-সুধার ধারা বর্ষণ 
করিতেন, তিনি আঁজ অন্ত'পুরে বিষবুক্ষ রোঁপণ করিয়া তাহার আল- 
বালে তীব্র হলাহলের ধারা সেঠন করিতেছেন। মা যষ্ঠির প্রসাদে 
ধীহাঁরা যশোদাঁর মত পল্লীর 'মা-মরা” ছেলেকেও হৃদয়ের গীষুষে পুষ্ট 
করিতেন, এখন তাহার ছেলে আয়াঁর কাঁছে না হউক «খোকার ঝি”র 
কাছে বাঁড়ীতে থাকে! যে হিন্দু-নারী-- 


“গৃহিণী সচিবঃ সী মিথ:, 
প্রিয় শিষা। ললিতে কলাবিধৌ-__ 


মাজ সেই হিন্দুনারীর স্বামী নিশাচর দানবে পরিণত হইয়াছে! পুরু- 
ধের পাপে যাহ! হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এত দিন নারীর পুণ্যে 
ভিন্নুর ধর্ম, সমাজ, গৃহধন্ম ও বংশধাঁর! অক্ষুপ্ন ছিল। কুসমাঁজের অর্দা- 
ঙ্গের পাপই সমাজ নাশের পক্ষে যথেষ্ট । আমরা পুরুষ-_বছু পাপ- 
মঞ্চ করিয়া সমাজের জীবনীশত্তির অপচয় করিয়াছি।-এখন অপর 


২৪৯৩ 


অর্ধাঙ্গনারীকেও অজ্ঞানের অন্ধকাঘে ডুবাইয়া রাখিরা আমরা ভাহা 
দিগকেও আমাদের উপযুক্ত সঙ্গিণীতে পরিণত করিতেছি । 

_ নারীর পুণ্যে এখনও ভারতবর্ষ রসাতলে যায় নাই। ধর্ম ভারত- 
নারীর সহজাত সংস্কার, [175010911 কিন্তু সে “সংস্কার” আর থাঁকিবে 
কি? প্রত্যহ, প্রত্যেক মুহত্তে, পদে পদে, পারিপার্ষিক কারণে যে 
নারীর ' সহজাত সংস্কারকে ক্ষুপ্র করিতেছ, তাহ। | আঁর কত দ্রিন 
স্বাভাবিক বিমল জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া এই আপদ্ধন্ধের বিষম যুগে, 
কর্তব্যের--ধর্মের _নীতির-_ম্ুখের ও শাস্তির পথ নির্দেশ করিবে? 
যে পথে তোমার নিজের আলো! নিভিয়? গিয়াছে, যে পথে পদে পদে. 
পুরুষ তুমি_তোমাঁর চরণ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, .নারী কি সেই দুর্গম 
পথে বিনা আলোকে চলিতে পারিবে? তাহা সম্ভব নহে । হে দেশ- 
বাসী! দি হিন্দুর বংশধার1 অক্ষ রাখিতে চাও তাঁহা হইলে নারী- 
দেবতার পুত মন্দিরে জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া মহাঁশক্তির আরতি 
কর, নতৃবা তোমার কল্যাণ নাই। 


পিপি 


২৯৪ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস 


লেখক-_শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোঁষ। 





সত্রা-শিক্ষা 


যে বঙ্গমহিলা বিগ্যাবতী হন, দুরভীগ্যবশতঃ সমাজ তাহার প্রতি 
কটুক্টটাঞ্ষ নিক্ষেপ করেন। সমাজ তাহাকে অশেষ দোষের আধার 
বিবেচনা করেন-তাহার চাল চলন, হাঁবভঙ্গী সকলই সমাঁজের ম্বণিত, 
_ সমাজের মধ্যে স্্ীশিক্ষা বিড়ম্বনা । আশ্চর্য! শিক্ষায় সমাজ, 
শিক্ষাকে দ্বণা করিছে শিখিয়াছে। শিক্ষা শিক্ষাই,--শিক্ষা কখনও 
বিড়ম্বন1 হয় না, শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা! আধুনিক শিক্ষা পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। বাঙ্গালা ভাষাও পাশ্চাঁত্য-ভাবে পরি- 
পূর্ণ।£ বঙ্গমহিলা বাঙ্গাল1 বা ইংরাজী বিচ্যা যাঁহাই লাঁভ করুন, তাহাতে 
পাশ্চাত্য-বিগ্ভালীভ করেন মাত্র। পাশ্চাত্য-বিদ্ার সহিত প্রাচ্য- 
বিদ্যার প্রভেদ, ধরণেস্"মূলে, নয় । দেবী সরম্বতী শুভ্রবরণা, স্বেত- 
পল্াসনা, বীখাঁযন্ত্রধীরিনী পূর্বেও প্িমেও১--কেবল পরিচ্ছদের 


চে 


জেনস্দে টি. পা্টিস 

প্রভেদ । পাশ্চাত্য বিদ্যার ধন্ম দীক্ষা ও বৈষরিক দীক্ষা স্বতগ্ত্র। প্রাচ্য- 
দীক্ষায় বিশেষতঃ হিন্দ দীক্ষাঁ় এক ধর্শ-দীক্ষা আছে, আর সমস্ত 
দীক্ষাই তাহার অন্তঃরগত। পাশ্চাত্য দীক্ষায় বঙ্গমহিল! কেবল খৈষয়িক 
দীক্ষাই পাঁন, ধর্শ-দীক্ষীর অভাব রহিয়া যার । এই ধন্র-দীক্ষার 
অভাবই লক্ষ্য করিয়া সমাজ শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ গ্রাকাশ করেন, কিন্ত 
বোঁঝেন না-সে অভাবের নিমিত্ত সমাজ দোষী, শিক্ষা দৌধী নয়। 
একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিলে, সমাঞ্জ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন 
যে, হিন্দু-সমাজ শ্রষ্টা শিক্ষিতা হিন্দুমতিলার কোৌলে স্তন্পাঁন করিয়! 
নিদ্রা বাইতে যাইতে কৃষ্ণের পহজনাঁম শুনিয়া, শিক্ষিত ঠাকুরমার 
কাছে, গল্পচ্ছলে রাঁম-চরিত, যুধিষ্টির-চরিত শ্রবণ করিয়া বলবান হ্বদয় 
লাভে সমাজ স্ষ্টি করিয়াছেন শিক্ষিতা পিতামহী, শিক্ষিতা মাতা, 
শিক্ষিতা ভগিনী ও শিক্ষিতা সহধশ্মিণীর শিক্ষায় তিনি সমাজ অরষ্টা ; মাত 
দুগ্ধের সহিভ ধর্মশিক্ষা পাইয়া স্বেচ্ছায় কখনও অধশ্ম কথা উচ্চারণ 
করিতে পারেন নাই, চেষ্টায় কখনও পর-মহিত সাধনে সমর্থ হন 
নাই, স্বার্থতাড়নে পরধন অপহরণে সমর্থ হন নাই,__সঞ্চয়ী হইবার 
চেষ্টা করিয়াও ভিথারীকে বিমুখ করিতে. সক্ষম হন নাঁই। ধর্ম 
শিক্ষা,অস্থির সহিত, মজ্জার সহিত, শিরার সহিত, শোণিতের 
সহিত এক হইয়া তাহাকে সমাজ অষ্টা করিয়ছে, ভিনি ুষ্টি করিব 
বলিয়া সমাজ স্ট্টি করেন নাই, তাঁহাঁর আচাঁর-বাবহার, রীতিনীতির 
আদর্শে সয়াজ সষ্ট হইয়াছে । অতি কদাঁচারী ব্যক্তিও তাহার ধর্শ- 
জ্যোতি-প্রভাঁবে চরণে আসিয়া অবনত হইয়াছে, কঠোর হৃদয়ে জয়া 
প্রবেশ করিয়াছে, ঢুঃশীলা, শাজ?সহধূর্শিণী হইয়া কলব্রতে- নিযুক্ত] 


২৬ 





/১১_ ল্য 
ই্জরিয়-প্রবলা' বিধবা তাহাঁরই উচ্চআদর্শে ব্রহ্মচারিণী| বালিকা 
তাহারই মিষ্ট উপদেশে বালাচপলত। পরিহার পূর্বক মাতার নিকট 
কর্তব্য অনুষ্ঠান--দীক্ষাথী। চঞ্চল বালক, সমবয়ক্ষের সহিত বিদ্যা 
শীলনে রত্ত পরস্পর কলহ করে না. প্রহারের ভয় নয়-অন্য কোন 
ভয়ে নয়”ভয় পাছে সেই শিক্ষিতা স্বী-দীঙ্গিত সমাজ-অষ্টা মনোক্ষু্ 
হন। শিক্ষিত স্ত্রী-দীক্ষার সমাঁজ এতদূর বলশালী। শিক্ষার অভাবই 
দুণা, শিক্ষা ঘ্ষণ্য নয়। সমাঁজ অন্ত কিছুই নয়, আমরা সকলে মিলিয়াই 
সমাজ । বদি পাশ্চাত্যশিক্ষা ধম্মশিক্ষা ব্যতীত সুফল গ্রদ না হয়, সে 
বর্মাশিক্ষা বালিকাকে কে দিবে? পাঠিকা বৌড়হস্ছে বিনয় বচনে 
আপনার নিকটে নিবেদন,_ আপনাদের মধ্যে করঙ্গন পেট জতা- 
নিষ্মাযিত্রী বালিকা অপেক্ষা সতাবাঁধিনী বালিকার আদর করিয়া- 
ছেন? কয়জন পিতা বিশ্রাম সময়ে স্বীর কন্য।দ মুখে 'কাপিয়ে পাখা, 
নীল পতাকা,” শ্লোক না শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহত্্র নান খলিতে উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছেন? কয় জন স্বামী ম্বায় পত্তীকে কন্ঠার ধর্মোন্নতির 
প্রতি দষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছেন? যদি নিজ নিজ গৃহে এ কাঁধ্য 
নারুরিয়া থাকেন, তবে একত্র মিলিয়া একজন প্রগল্ভা কুমারীকে 
দেখিয়! বিশ্মিত হইবেন না। যে শিক্ষাৰ অভাব তাঁহার পূরণ করুন-- 
শিক্ষার দৌব দিবেন না। 

বহুদিন নয়, মুসলমান আসিবার কিছু পুর্বেব বা্ধাল! অক্ষরে, 
জ।পাঁনে “প্রণব” ক্ষোদিত হইয়াছে। ঘদি আধুনিক জাতীর নাঁশকারী 
সংস্কার উপেক্ষা করিয়া, কাঁলাপানীর ভয় পরিহারে জাপানে যাঁন__ 
দখিতে পাইবেন, যে বান্দালা অক্ষরেই প্রণব ক্ষোদিত বটে। ফিলি 


১৯৭ 


৩৮ 


স্পৌম্্শর্য ৩ 


পাইন ও বাঁভায় বাঙ্গীলীপুত্রকে চিনিতে পারিবেন, থে বাঙ্গালী এখন 
পান্সী চডিতে ভয় পায়। বহু দিন নয়, সিরাজদ্দৌলার ' আমলে 
বীরপুরুষ বাঙ্গালী দাঁস্ভিক ইংরাঁজসৈগ্তকে স্ত্তিত করিয়াছে : ইতিহাস 
তাহার সাক্ষী দিবে । বহু দিন নয়+-ইংরাঁজ আমলেই বাঙ্গালী 
“আমি বাঙ্গালী” বলিয়া স্বদেশের আদর করিত . বন্ধ দিন নয়, পঞ্চাশ 
বৎসর গত মাত্র, বাঙ্গালী নিশ্মিত বস্ত্রে ইংরাঁজ রাঁজমহিলা ভূঘিতা হই- 
তেন বনু দিন নয়, পঞ্চাশবর্ধ অপেক্ষা ন্যুন গতমাত্র, এক পল্লীতে 
বাঙ্গালীর পরস্পর সন্ভীব ছিল,_-একের বিপদ বাঁ সম্পদে_-পল্লীর বিপদ 
বা সম্পদ বলিয়া গণা হত । বহু দিন নয়__বা্গাঁলী মুরুব্বি মানিত, 
মুরুব্বির কর্ণে হু'কোর ধ্বনি প্রবেশ করিলে লজ্জিত হইত। নহু দিন নয়, 
_মৃত ব্যক্তির সৎকাঁরের নিমিত্ত সমস্ত পল্লী অগ্রসর হইত, মৃতদেহ 
সৎকার আশঙ্কায় পত্তীর ব! পুত্রবধূর গর্ভ-ছলনা হইত না, কিন্তু কিছুই 
আর নাঁই। বাঙ্গালীর সর্বনাশ হইয়াছে--বাঙ্গালীর সর্বস্বান্ত হইয়াছে। 

কিন্তু একটা বৃত্ব বাঙ্গালীর গুহ হইতে বহিষ্কত হয় নাই, এ রও 
নারী-রত্ু । যাহার! পতির সহিত সহমরণে যাইত, তাহারা আজও 
আছে প্রকাশ্যে পতির সহিত আইন ভয়ে দগ্ধ হইতে পারে না, 
কিন্ পতি আর বাঁচিবে না নিশ্চয় জাঁনির! বিনা রোঁগে বস্তাচ্ছাঁদনে, 
ধরণীশয়নে মৃভামুখে পতির অগ্রগামিনী হয়। অতি প্রগল্ভাঁও পর- 
পুরুষ দর্শনে মস্তক অবনত করেন। উংরাঁজী নভেলের £হিরোইন' 
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিতাঁ। যে কুৎসিত লম্পট, পত্বীকে প্রত্যা- 
খ্যাঁন করিয়া বারবিলাসিনীর গৃহে লাগ্নাচভাজন হইয়| বাঁস করে, সেও 
আজ-৪ জানে যে, সে পত্বী তাহাঁর প্রত্যাখ্যান রন্ধন-বৃত্তি-অবলম্বন 


ই. উড 


/৯ (সীল) 
করির। জীবিক| নির্ব।ত করিতেছে বটে, তথাপি দারুণ পংক্রামক বসন্ধ- 
রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিতাক্ত ঢঃগিনীর নিকট আশ পাইবে, শন 
শত দুবণাবার করিয়া, সীতা-সানিব্রী-মাদর্শ-দীক্ষি তা দঃখিনী পরি- 
হাক্তা মন্পীড়িতা রমণী যে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে, এ বিশ্বাসে সন্দেহ 
জন্মে না-এই নরীরতু বাঙ্গালীব অধিষ্টাত্রী দেবী--সেই গৃহলক্ষ্মী 
সন্তাপিত হইয়াঁও চঞ্চল! হন না । 

আঁশ্চ্যয। সমাজ কালে শিক্ষা অভাবে যাহাতে সেই কুলদেবী পেতনী 
হন, এই চেষ্টায় তাহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় 
মত দোঁষই থাকৃক, নীতিশিক্ষা দানে পরাঙ্মুথ নহে। পাশ্চাত্য বিদ্যা 
্বীস্বাধীনতাঁর পক্ষপাতী, স্বাধীনতার পক্ষপাতী অনর্থাচারের নয়। 
স্বাধীনতায় উপদেশ দেয়, আপনার ভাঁর কণহাঁকেও দিব না, আপনার 
নংসাঁর আপনি রক্ষা করিব, আপনার সন্তানের নিমিত্ত আপনি দায়ী, 
আপনার ধশ্মকন্ম, ভরণপোঁষণ--আপনার দ্বারা নির্বাহ করিব । 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই স্বাধীনতা শেখায়। বাঙ্গালী মহিলা এ স্বাধীনতা! 
নতন শিখিতেছে না. প্রপিতামহী ধারাক্রমে-তীহার প্রপিতামহী 
হইতে ধারাবাহিক ক্রমে এই স্বাধীনতা শিখিয়া আসিতেছে । সেই 
শিক্ষা বলে আঁজও দেখা যাঁয় যে, অন্ূর্ধযম্পশ্টা বাঙ্গালীনাকী ভর্দিনে 
নিপতিত হইয়া! পরগলগ্রহ অবস্থাকে দ্বণা করিয়া পরগৃহে সামান্ত 
বন্ধনকার্যে নিযুক্ত1। বাঙ্গালীর ঘরে গ্রিন্নী নাই। এই একটা প্রধান 
অভাঁব। গিন্রীর কার্য অনেক ছিল যাহা অগ্যাবধি কোঁনও সুশিক্ষিত 
ব্যক্তি করিতে পারেন না। গিন্নী অতি সুশিক্ষিত ছিলেন, কত আঁয়ে 
কত ব্যয় করিতে হয়, তিনি জানিতেন | তীহার গুণে, চাঁকরী যাই- 


২০৯ 


ক্ীন্দর্খর্ টা 


লেই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ব! জেলে ঘাইত্তে হইত না। কি নিয়ম পালনে 
বালক নীরোগ হইয়া বদ্ধিত হয়, তাহা গিশ্লী সম্পূর্ণ জানিতেন, গিন্নীর 
প্রভাবে পঞ্চাশ টাঁকা মাহিনার অদ্ধেক বাঁ অর্দাংশ ডাক্তারকে বা 
ডাক্তারখানায় দিতে হইত না। গিন্ী জাঁনিতেন, পরের মেয়ে ঘরে 
আনিয়! কিরূপে আপনার করিতে হয়, কিরূপে স্বামীকে ভক্তি 
দেখাইয়া স্বামী সোহাঁগিনী করিতে ভয় । গিন্নী জানিতেন কি নিয়ষে 
দ্াসদাঁপীকে পরিবারস্থ করিষা তাঁহাদের নিজ গৃহ ভুলাইয়া দিয়া, 
তাহার গৃহে গৃহকশ্ম সম্পীদন করাইতে হয়। গিন্নীর শিক্ষার ভৃতা, 
প্রভুর নিষি্ প্রাণ দিতে সঙ্ঈচিত হইত না। গিষ্নী জানিতেন, 
কিরপে নাতিগুলিকে মাধ করিতে হয়, কালে সেই নাঁতিগুলিই 
দ্শকর্শান্িত। গরিন্নী শিক্ষিতা, এ শিক্ষার যিনি শিক্ষা না বোঝেন, 
অক্ষর শিক্ষা ধাহার শিক্ষা বোঁধ। তিনিও গিন্ীর সমস্ত পরিচয় 
পাইয়া বুঝিবেন দে, গিন্নী অক্ষর জানিতেন-বুঝিবেন যে, কর্ণ দিয়া 
হউক বা চক্ষু দিয়া হউক গিন্নী অক্ষরের মন্ম জানেন। রামায়ণ 
মহাভারত, শ্রীমভীগবত তো! তাহার কঠস্থ বটেই, এ ব্যতীত সাঁধু 
সেবাঁয় গিন্নী ষড় দর্শনে শিক্ষিতা তইযাঁছেন। ইহ! ভিন্ন কোঁন স্থানে 
চাঁউলের কি দর, বস্ত্রের কি দর,_কখন চাউল কিনিলে সুবিধা-এ 
সকল বিনয়ের ব্যবস্কা, তিনি একজন ব্যবসায়ীকে দিতে পারিতেন। 
দৈব বিপাঁকে উপার্জনকারীর মৃত্যু হইলে তাহার সংসাঁর একেবারে 
নিরাশ্রয় ভইত না। তিনি সামরিক শিল্পকার্ধ্য সকলই জাঁনিতেন, 
চিকিৎসা-বিষ্যায় টোটক1 টাটুকি উষধ ব্যবহারে তিনি সুনিপুণ বৈদ্যের 
স্মকক্ষ। তিনি উপার্জন করিতে জানিতেন, জম! খবচ জানিতেন, 
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বৃহৎ আয়ে সংসার চালাইয়াও ব্যয় সঙ্কুলান পূর্বক স্বাস্থা-রক্ষা'র প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া! সুশৃঙ্ধলে সংসার রক্ষা করিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য 
শিক্ষাঁয় অবশ্ঠ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শিখায় না। কিন্তু ষে বিবির 
অনুকরণ দ্বণ্য বলিম্বা সমাজ, শিক্ষিত বালিকাকে তিরস্কার করে, দে 
বিবির কার্ধ্য কেবল বেশভৃষা! নয় । বে বেশভৃষা সমাজ দেখিতে পায়, 
তাহা বিবির নিজের নিমিত্ত নহে, স্বাঁমীর গ্রীত্যর্থে। সমস্ত দিন পরি 
শ্রমের পর স্বামী গৃহে ফিরিয়া মাসিয়া তাভাকে সুসজ্দিতা ও হান্তমুখী 
দেখিবেন, এই নিমি স্ুুসজ্জিতা হইয়া হাঁস্সমুখে তাহার অপেক্ষা 
করিতেছেন। এ কি রুন্ধনকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া? তাঁহ। নয়। 
মাঁয় বেশী নর,-_বাবুচ্চি নাই, -ভাহাঁরই মতে স্বামীর নিমিত্ত সখা 
দ্রব্য গ্রস্তত হইয়াছে। রীত্যনগসারে স্বামীর সহিত একত্রে ভোজন 
করেন বটে,_কিন্ত সে সময় দৃষ্টি ভোজনের উপর নয়, একত্রে বসিয়া 
ভিনিই পরিবেশন করিতেছেন, কোঁন্‌ বন্তর অভাব হইতেছে, কাঁটা 
চাম্চে দ্বারা স্বামীর পাতে দিতেছেন,ছেড়া ট্রকিং তীহার শিল্প- 
কৌশলে নৃতন হইয়াছে, সার্ট কাটিয়া রাখিয়াছেন, আগামী কল্য 
দর্জির বাঁড়ীর অপেক্ষা সুন্দর সার্ট প্রস্তত হইবে। প্রাতঃকাঁলে উঠিয়া 
তাহার ক্ষুপ্র বাগানে যে সকল সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে, সাহেব দেখিবেন 
তাহা কুসুমতত্ববিদ্‌ পত্বীর যত্বে। এই নিমিত্তই সাহেব বিবিকে এত 
সম্মান করেন) নচেৎ সাহেব একটা! বাঁদর নয়,--একটা অনাচাঁরিণী 
নারীর অত আদর করে না। 

উপরোক্ত আদর্শে বেঠঝা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা নীতি-বিরুদ্ধ 
শিক্ষা নয় কিন্তু হিন্দুহৃদয় নীতিগঠিত নয়--ধর্শ-গঠিত )_ধর্শের 
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অন্তর্গত নীতি। ধর্শের ভিত্তি হৃদয়ে না থাকিলে, কেবল নীতি-শিক্ষা 
ফলপ্রদ হয় না। কতক আচার-্রষ্টও হয়, অনুকরণ আসিয়া পড়ে। 
বাহিক দৃশ্তে হিন্দুর চক্ষে বিবির আচার সঙ্গত নয়; সুতরাং ইংরাজী 
শিক্ষায় বাঙ্গালী মহিলার ইংরাঁজী অন্গুকরণে আচার কতকট! অমঙ্গল 
হইয়া! উঠে। কিন্ত তাহাতে ঘ্বণার কারণ নাই। ঘাঁহ! অসঙ্গত, তাহা 
বালিকার পিতামাতা, থুবতীর স্বামী, সছুপদেশ ভিন্ন দেশের আচার 
ব্যবহারের পার্থক্য বুঝাইয়া আঁচাঁর বাবহারের উপযোগিতা বুঝাইয়া, 
বিজাতীয় আচারের অন্ুপষোগিতাঁর দোষ বুঝা ইয়া বাঁন্বালীর ঘরে ঘরে 
সশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী গৃহে স্থাপিত করিতে পারেন। আবার দেখিতে 
পান যে, শিক্ষিত গিন্নীর অভাবে গৃহে বিশঙ্খল ঘটিয়াছে, সেই গনী 
ফিরিয়া আসিয়াছেন,_-আঁবার সংসার সেইরূপ সুশঙ্খলায় আঁবদ্ধ। 
সমাজ বুঝিতে পারিবে, স্বী-শিক্ষা দৌঁষের নয়, শিক্ষার অভাবই দোম। 

বলা হইল যে, ধর্শিক্ষা বঙ্গমহিলার প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার অন্তকরণাঁদি দোঁষেরও আশঙ্কা আছে। তবে সে 
শিক্ষা! দিই কেন? বৈষয়িক শিক্ষ1 ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজন, এ কথা 
সকলেই বলিবেন। গৃহে ধর্ম শিক্ষা পাইলে, বৈষয়িক ও নীতি শিক্ষায় 
অমৃতফল ফলিবে, বিদ্যালয়ে কন” সেই সকল শিক্ষা পাইতেছে, নচেৎ 
মহাঁশরকে সেই সকল শিক্ষা দিতে হইত। পাশ্চাত্য-শিক্ষক আপনার 
গুরুভারের অনেক লাঘব করিয়াছে । ন্ধোগ্যা নীতিশালিনী বৈষয়িক 
গৃহিণী পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল। গৃহধর্ম শিক্ষায় সেই ফল এঁহিক ও গার- 
মার্থিক অমৃতদানে সক্ষম হইবে । 

সমাজ, নব্য বঙ্গ-মহিলার নবপরিচ্ছদ দেখিতে পারে না। সেমিজ, 
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/ সোৌম্দর্্য 
বড়ি প্রভৃতি সমাঁজে ঘ্বণিত। কিন্তু কেন? তাহ! বোঝা! ভার ! রমণী- 
মাত্রেই বেশভৃষাপ্রিয় । যে সময়ে যেরূপ বেশভৃষা প্রচলিত, তাহা 
পরিধানে দোষ কি? প্রপিতামহীর পরিচ্ছছে এখনকার মাতা 
আচ্ছাদিত নহেন; স্ুুসঙ্জিত| করিয়া কন্ঠাকে মাঁত।, জামাতাঁর নিকট 
পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দোঁষ ভাবেন ন।। তবে পুক্রবধূ সুসজ্জিত 
হইয়া পুত্রের নিকট গেলে এতটা উদ্দিগ্নের কারণ কি? বহু পষ্ঠা 
ব্যাপিনী বিস্তৃত আঁলোচন। ব্যতীত আমর! ক্র শিক্ষা বিষয়ক যাহা 
বাহ! স্পর্শ করিয়াছি, তাহা সম্যক ব্যক্ত করিতে পার! যায় না। 
স্থানাভাবে আমাদের মন্তব্য সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে ঝ্মধ্য হইতেছি। 
শিক্ষিতা অশিক্ষিত উভয় রমণী সুুবেশা হইতে যত্বু করে, তাহা দোষের 
নয়, গুণের । আুবেশী-রমণীর যতই দোষ দেখুন, গৃহকাধ্যে যতই 
আলম্ত দেখুন,__সংসাঁরে একটি পরম উপকাঁর করিয়াছেন বুঝিতে 
পাঁরিবেন। সুবেশ' পুক্রব্ধ_যাহার আচরণে গৃহস্বামী ক্ষুদ্ধ, গৃহিণী 
ধা _-স্থিরচিত্তে চিন্তার দ্বারা উভয়েই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই 
পুত্রবধূ তাহার পুত্রকে দারুণ ব্যভিচার দোষে রক্ষা করিয়াছে । যে 
গৃহস্বামী, দেবকন্ঠার স্যাঁয পুক্রব্ধ ঘরে আনিয়া, নিত্যই চক্ষের উপর 
দেখিতেছেন, যে পুত্র স্বীয় সুন্দরী পত্বীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, প্রেত- 
নীর আবাঁসে যাঁর, অতিকুত্সিতা, কুচরিত্রার দাস, তিনি যদি তাহার 
পুত্রের সংশোধন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পুত্রবধটিকে স্ুবেশা ও 
শিক্ষিতা করিতে হইবে । যে প্রেতনীর প্রেমে তাহার পুভ্র মাসে মাসে 
সহস্র মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, সেই প্রেতনীর ন্যায় কুরূপা গৃহস্থের 
গৃহে নাই। দু'একটা, রসের কথা 'শিখিয়া বেশ ভূষাঁর পাঁরিপাটো, 
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সীম্দর্খ্য____ ছে 
সেই কুৎমিতা কুব্ধূপা সেই পুত্রকে পায়ে পায়ে ঘুরাইতেছে। আরও 
দেখিতে পাইবেন যে, পুক্র ৪ পুত্রবধূর নব্য আচাঁরে গৃহিণী বিরক্ত হইয়া 
বার ব।র তাহার নিকট মনোবেদন। জানাইয়াছেন, যে পুভ্রবধূর কথ 
তিনি প্রতিবেশীর নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে মেয়েটি ঘরে 
আনিয়া নিয়তই জাঁলাঁতন হুইতেছেন, বউ নয় তো বিবি! কেবল 
আয়না,__বুরুস ও নভেল লইয়াই আঁছেন, তিনি দেখিতে পাইবেন 
যে তাহার পুত্রের মৃত্যুতে পুক্রবধূটি বৈধব্য অবস্থায় অনতী হইবাঁর 
আশঙ্কা দূরে থাকুক, দিন দিন মলিন হইয়! পতির সহগমনে অগ্রসর 
হইতেছে । বিরহজনিত দারুণ গীডার যদি মৃত্যুমুখে অব্যাহতি পায়, 
দিবেন, তখন আর তাহার সে বেশভ্যার পারিপাট্য শাই। সুবেশা 
বিবি এখন ব্রঙ্গচারিণী, এরূপ ব্রঙ্গচারিণী তাহার গৃহে তিনি বহুদিন 
দেখেন নাই। চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বুঝিতে পারিবেন বে, 
পুত্রবধূটি পতিপ্রাঁণা। বিবিয়ানা সাঁজ বাহক আবরণ মাত্র ছিল। 
স্বামীর তৃপ্তির নিমিত্ত, স্বামীকে গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, স্বামীর প্রেমা 
কাজ্িণী হইয়! বিবিয়ন! ভাঁণ করিয়াছিল। 

বধূ যদি এরূপ সচ্চরিত্র! এরূপ পতিপ্রাণা, তবে পুজ্রের জীবিত অব- 
স্থায় সংসার কাঁধ্যে কি নিমিত্ত বিরক্তি প্রকাঁশ করিত। কেন, বুঝি- 
লেই বুঝিতে পাঁরেন যে, তাঁহার গৃহিণী পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া আপ- 
নার মেয়ের মত যত্বু করিতে পারে নাঁই। সেই নিমত্তই সে শ্বাশুরীকে 
ঘত্ব করে নাই। দেখিয়াছে গৃহিণীর স্বীয় কন্যা ুসঙ্জিতা হইয়া 
বেড়ায় । জামাই আদিলে অতি আগ্রহের সহিত গৃহিণী কন্যা জামতা 
যাছাতে অনেক সময় একঝ্রে সহবাস করে তাহার নিমিত্ত উদ্যোগী, 
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কিন্তু সে স্থবেশা হইয়া স্বামীকে গৃহে আবদ্ধ রাঁখিলে গৃহিণী দারুণ 
বিরক্তা। কন্যার সহিত ব্যবহ।রে এই প্রভেদ দেখিয়া পুক্রবধূটীও শ্বীশ্ু- 
রীকে যত্ব করিতে শেখে ন।ই | তিনি ( গৃহস্ব শী ) বুঝিবেন যে, তাহার 
গৃহিণী আমাদের বর্ণিত গরিন্রীর মত গিম্নী নয়। হিন্দুগৃহিণীর কর্তৃব্য- 
কার্যে তাহার গৃহিণীর অনেক ক্রটী ছিল। পুনত্রবধূটিরও এই নিমিত্ত 
কর্তব্য কার্্ে ক্রুটি ঘটিত। 

এদিকে আবার পুক্রকেও পর করিয়াছিলেন। স্তন্দরী পত্বীকে 
পুক্রটি ভালবাসিত কিন্ত নিত্য দেখিত, মা বা ভগিনী কেহই তাঁহাকে 
যত্বু করে না, গোঁবর নেদী দিয়া, ধেঁয়ার গন্ধ গায়ে মাখিয়া, বেশ 
বিন্তাস না করিয়া, মলিন বসনে যাঁহাঁতে তাঁহার শয্যাপার্শে আসে, 
তাহার মাতা ও ভগিনীর তাহাই চেষ্টা ছিল। একখানি পুস্তক না 
পড়ে, একটু আমোদ-আহলাদ না করে, ভগ্গিনী ও মাতাঁর উহা ইচ্ছা । 
ক্রটি হইলে উপদেশ নাই, কেবলই তিরস্কার । নিত্য সজল নয়নে 
গভীর রাত্রে তাহার নিকট আইসে। এ সকল পুত্রের সহা হয় নাই। 
সেমিজ, বডি কিনিয়া দিয়াছে, আতর এসেন্স কিনিয়া দিয়াছে, নভেল 
কিনিয়! দিয়াছে, আমোদ উপযোগী ক্রীড়ার বস্ত কিনিয়া দিয়াছে, সুপ- 
ক্জিতা হইতে উপদেশ দিয়াছে, মাতৃবাক্য এবং ভগিনীবাঁকা তাচ্ছিল্য 
করিতে উপদেশ দিয়াছে। সুসঙ্জিতা হইয়া তাহার নিকট নভেল 
পড়িতে বলে, উত্তম তাঁস লইয়! তাহার সহিত বিস্তি খেলে-লাজ 
লজ্জায় পড়িয়া কখনও গৃহকার্য্যে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করে। এ 
অবস্থায় দোষ ঘটিলে চমৎকৃত হন কেন? এ সকল দোষ শিক্ষার নতে 
শিক্ষার অভাঁবের দোষ । 
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স্বর্গীয় বস্কিমচন্ত্র বাঙ্গালীর গৃহে স্্ী-পুরুষের স্বর্গীয়, সরস প্রেমাঁলাঁপ 
অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। “বিষবৃক্ষে” শ্্রীশচন্তর স্ত্ণ অপবাদ 
অখ্াতি বিবেচনা! না করিয়া সুখ্যাতি ভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দমূকের 
নিমিত্ত ভোজ আয়োজনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী কমলমণি 
রসিকা কম নন, নুবেশীও বটেন? কিন্তু দাম্পত্য প্রেমচিত্র দর্শনে 
এখন গৃহশূন্য পিতামহও মুগ্ধ হইবেন। সর্ধ্বগ্ুণযুক্তা' বুড়ি কিরূপ 
রসিকা ছিলেন, তাহার মনে পড়িবে । পিতামহ লম্পট নন-_-এখন 
সমাজ শ্বৈণ বলিলেও বলিতে পারেন। 

স্্ী শিক্ষা যে আজকাল প্রচলিত তাহ] নহে, বহুদিন ভারতবর্ষে 
আছে। কবিতা, অস্কশান্ত্র, জ্োতিষশান্্র তাহার ভূরী ভূরী প্রমাণ 
দিবে । বৌদ্ধ-ইতিহাসে শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা পত্রে পত্রে। ইতিপূর্বে 
পূর্বতন পুরুষেরা আমাদের "্মপেক্ষা মহাহিন্দু ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী 
শিক্ষায় দ্বণা করিতেন না,_ শিক্ষার অভাবই ঘ্বণ্য। অশিক্ষিতা মাতা, 
শিশুসন্তানকে শিক্ষিত করিতে পাঁরে না, এই বঙ্গদেশের প্রধান 
বিড়ম্বন!। 

পরিচ্ছদের প্রতি বিরক্তির কথা বলিতে বলিতে আমাদের একটা 
গল্প মনে পডিল। কোঁন একটী কলিকাতাস্থ যুবক, পূর্বব-অঞ্চলে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । পরিবার পরমাসুন্দরী, যৌবনে পদার্পণ করিয়াঁছেন। 
যুবা যুবতীকে দেখিতে শ্বশুরালয়ে গেল। সাঁধ করিয়া উত্তম বসন, 
উত্তম অলঙ্কার, এসেন্স, ফিতে, চুলের কাটা যাহা কলিকাতায় চলন, 
সঙ্গে লইল। শ্বশুরগৃহে রজনীতে যখন লাবপ্যবতীপত্বী তাহার শয্যা- 
গৃহে আসিল, তখন যুবা পূর্ববঙ্গ প্রচলিত উ“চু খোপা খুলিয়া কেশ হইতে 
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দড়ি দড়া বাহির করিয়া ফিতা দিয় স্বহত্তে কেশবিন্যাস করিয়া সোণার 
কাটা কেশে দিয়া দিলেন; হস্তের শঙ্খবলয় খুলিয়া! সুন্দর বলয় 
পরাইয়া দিলেন; স্বহন্তে সুন্দর আভরণে ভূষিতা করিলেন, মোটা 
সাড়ী বদলাইয়া নৃতন সৌখিন পরিচ্ছদে ভূষিতা করিলেন। একে 
স্ন্দরী, সুন্দর বসন ভূষণে সৌনরধ্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। পতির 
এই সকল কার্য্যে সুন্দরী মৌনা। প্রাতঃকালে যুবতীর মাতা অনি- 
দ্রায় রাত্রি যাপন করিয়। কন্যার শয়নগৃহের দ্ব।রে উপস্থিত । কলি- 
কাতার জামাই না জানি কন্যার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, 
কন্যা শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। কন্ঠার বেশ ভূষার 
পরিবর্তন দেখিয়া মাতা চমতকৃতা ও বজাহতা; মাতা কন্যার গল! 
জড়াজড়ি করিয়া! রোঁদন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠিল,__ 
“ওরে লটি সাঁজাইয়! দিছে রে, লটি সাজাইয়া দিছে !” 

উপসংহারে আবেদন, স্বামীর সহিত 'লাপে স্ত্রীর, স্পষ্টাক্ষরে 
বলিলে দোষ হয়, বেশ্যার ন্যায় আচরণ কর্তব্য। ইহাই হিন্দশাস্্; 
যেশাস্ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত স্ত্রীকে ঘ্বণা করেন। এই 
শাস্ব অবহেলাই বঙ্গ যুবকবৃন্দের ব্যভিচারের কারণ। এই শান্ত 
অৰছেলনে শতশত বঙ্গযুবক, কুরূপা বেশ্যার লাঞ্থনায় প্রেমজ্ঞানে 
আবদ্ধ। 
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লেখক -স্্রীঈশানচন্জ ঘোষ । 


স্পা 





শিক্ষিত ও অশিক্ষিতা 


এ দেশে স্বী শিক্ষা কি প্রণালীতে পরিচালিত হইলে সমাজের মঙ্গল 
সাধিত হইতে পারে, আপনি তৎসম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 
প্রশ্নটার গুরুত্ব বিবেচনা করিলে ইহাঁর উত্তর দিবার ভার কোঁন যোগ্য- 
তর ব্যক্তির উপর অর্পিত হইলেই ভাঁল হইত। আমি দীর্ঘকাল শিক্ষা- 
বিভাগের অন্নে প্রতিপাঁলিত হইয়া আঁসিতেছি বটে, কিন্ত ইদানীং 
গ্বী-শিক্ষাসন্বন্ধে যে বে উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহার কোঁনটীর 
স্বন্বেই আমার তত অভিজ্ঞতা নাই। বিশেষতঃ গত ১৬।১৭ বৎসর 
আমি পরিদর্শন কার্য পরিত্যাগ করিয়! শুধু বাঁলকদিগের শিক্ষাদান 
কার্ধে নিরত' রহিয়াছি ; দেশে রাজকীয় সাহাষ্যে কিম্বা জনসাধারণ 
চেষ্টায় স্্ীশিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল অনুষ্ঠান হুইতেছে, তাঁহার কোনটারই 
ফলাফল সম্যক প্রকারে বুঝিবার সুবিধা পাই নাই। 
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স্্রী-শিক্ষাসত্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষা কাহাঁকে 
বলে, তাহা জানিতে হইবে । সচরাচর লিখন পঠনাদিই শিক্ষাপদবাচ্য; 
যে মহিল! প্রাইমারী কিংবা তদৃর্ধ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 
যিনি নাটক, উপন্তাসাঁদি পড়িতে পারেন, উলের কাঁজ জানেন, তিনিই 
শিক্ষিতা বলিয়! পরিগণিত | তীহার যদি ইংরাঁজী জানা থাঁকে, কিংবা 
বাঙ্গালায় কবিতা রচনার ক্ষমতা থাঁকে, তাহা হইলে ত সোনার 
মোহাগা। শিক্ষাশব্দের এই মর্থ গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে, 
মামাদের দেশের প্রায় সমস্তই রমণীই এতকাল অশিক্ষিত ছিলেন এরং 
অতি অল্লদিন হইল, হিন্্সমাঁজ তীহাঁদের শিক্ষাবিধানে ব্রতী 
হইয়াছেন। 
পূর্ব্বে দেখ! বাইঠ, পল্লীব।সিনী নিরক্ষর! গৃহস্থরণণীরা প্রত্যুষে 
শধযাত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণ সন্মার্জন করিতেন, প্রত্যেক গৃহে গোঁময়- 
মিশ্রিত মৃত্তিকাঁর প্রলেপ দিতেন, শিশুদিগের প্রাতরাশের ব্যবস্থা 
করিতেন। মাধ্যাহিক রন্ধনের আয়োজন করিয়া স্নানে যাঁইতেন, 
জলাশয় হইতে পানের ও রন্ধনের জল বহন করিয়া আনিতেন, স্বহস্তে 
রন্ধন করিয়! পরিজনকে ও অতিথি-অভ্যাগতদ্িগকে আহার করাইতেন, 
উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি স্বহস্তে মার্জন করিতেন, বৈকালে বিশ্রামছলে কাথা 
সেলাই করিতেন বা রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনিতেন। প্রদৌষে 
দীপ রচনা করিতেন এবং রাত্রিকালে পুনর্বার রন্ধনাদি সমাঁপনপূর্ব্বক 
পাচ ছয় ঘণ্টার জন্য নিদ্রা যাইতেন। তীহারা রন্ধনশালাক়্ প্রবেশ 
করিয়! শিরঃগীড়া অনুভব করিতেন না। অশ্দোষে অকাল বার্ধক্যেও 
আক্রান্ত হইতেন না। তাহাদের মুখমণ্ডলে নিয়ত স্বাস্থ্য ও শাস্তির 
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দিব্যচ্ছটা বিরাজ করিত। তাহার! লিখিতে পড়িতে জাঁনিতেন না বটে, 
কিন্তু দেশের পুরাঁণ ইতিহাস প্রভৃতির সহিত স্থুপরিচিতা হইতেন, মুখে 
মুখে সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, স্ুুভদ্রা', রুক্সিণী, সত্যভাম! 
প্রভৃতি বীরাঙ্গনার অপূর্বব চরিত্র বর্ণন করিতে পারিতেন। তাহারা 
উলের কাঁজ জানিতেন না বটে, কিন্তু গৃহ্স্থের কল্যাণকর স্থচীকাধ্যে 
নিপুণা ছিলেন, চিত্রশিল্পেও পারদর্শিনী ছিলেন। এবংবিধ অন্নপূর্ণা, 
কমলা গৃহলক্মীদিগকে কি আমরা অশিক্ষিতা বলিব? বেশীদিনের 
কথা নয়, বঙ্গদেশে সচরাচর এই শ্রেণীর রমণীই দ্রেখা যাইত। ধাহারা 
সামান্য পড়িতে জানিতেন, তাহারাঁও অবসরকালে বামাঁ়ণারি ধর্ম 
গ্রন্থ পাঠেই নিয়োজিত হইতেন। তখন সৌভাগ্যক্রযে-_-উপন্যাসাঁদির 
এত প্রয়োজন হয় নাই, কাঁজেই পাঠাঁভিলাষিণীদিগের পক্ষে ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। অনেকে এ সমস্ত এত আগ্রহের সহিত আয়ত্ব 
করিতেন যে, সাহারা কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাঁও 
্রন্থও আগ্যন্ত কস্থ করিয়া! ফেলিতেন এবং পরিণতবয়সে সংসারের 
নুখ-ছুঃখের মধ্যে এই সমস্ত হইতে অবলীলাক্রমে কবিতা আবৃত্তি 
করিয়া নিজেদের কর্তব্য ব্যাখ্যা! করিতে পাঁরিতেন। “শিক্ষা” শবের 
এখন যে ব্যাখ্যা করা যায়, তদন্ুসারে ইহাদিগকেও কি অশিক্ষিত 
বলিতে হইবে না? ইহার! পদার্থ কয় প্রকার তাহা জানিতেন না; 
বিড়ালের পায়ে কয্পটা নখ তাহাঁও বলিতে পারিতেন না, ইহীরা কুন্দ- 
নন্দিনীর পরিচয় পান নাই, কথায় কথায় অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা 
করিবার উপযোগিতাঁও উপলব্ধি করেন নাই ! 

উপরে যে চিত্র দেখাইলাম, অমার্জিত হইলেও আমার বিষেচনায় 
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তাহা প্রক্কত শিক্ষার আঁদশস্থল। শিক্ষার যাহা উদ্দেশ্ঠ-_চিত্তের স্থৈরয্য ও 
চরিত্রের মাধুর্য, কর্তব্য নিষ্ঠা ও ধর্শে মতি অপরকে নুখী করা ও নিজে 
স্বধী থাকা, .এ সমস্তই এ চিত্রে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখন আর 
মচরাঁচর এরূপ আদর্শ দেখা যাঁয় না। এখন ধাহার একটু অবস্থা 
ভাল এবং ধিনি ভদ্রনামে পরিচিত হইতে ব্যগ্র, তাহারই গৃহে পাঁচক 
পাচিকাঁর ও দাঁসদাসীর ব্যবস্থা । কাঁজেই রমণীরা আলস্যপরাঘণা ও 
কগ্না; তাহারা-_অসাঁর গ্রন্থ পাঠে কিংবা বৃথ। আমোদপ্রমোদে ও পর- 
চচ্চায় সময়ক্ষেপণ করেন, গৃহকাঁ্যস্বন্ধে ভূত্যদিগের উপর ভার দিয়াই 
নিশ্চিন্ত থাকেন! বলাবাহুল্য বঙ্গরমণীগণের এ দুর্দশা পল্লী গ্রাম 
অপেক্ষা নগরেই অধিক পরিমাঁণে পরিলক্ষিত হয়। কাজেই বালি- 
কারা, বিশেষতঃ নগরবাঁসিনী বালিকারা, শিক্ষার যাহা প্রধান অঙ্গ- 
গৃহে মা. খুড়ী, মাসী, পিসীর সঙ্গে থাকিয়া ধশ্মোপদেশ লাভ করা, গৃহ- 
কার্যে নিপুণা হওয়া_-তাঁহা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহার] এখন শিব- 
পূজা শিখে বিগ্যাঁলয়ে গিয়া ; সেলাই শিখে দরজীর কাঁছে। 

আমার মনে হয়, যতদিন আমরা বালিকাঁদিগের জন্য গৃহে 
সুশিক্ষালাভের ব্যবস্থা না করিতে পাঁরিব, ততদিন তাঙ্নাদিগকে কোন 
বিদ্যালয়ে গুরু-মার হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন সুফল পাইব না বরং 
কুফলই পাঁইব। তবে বিদ্যালয়ের যে উপযোগিতা নাই, তাহা বলি- 
তেছি না) সেখানে দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হয়, 
কাঁজেই সামাজিকতা জন্মে, পরস্পর প্রতিযোগিতাও হইয়া থাকে; 
কিন্তু এই গুণদ্বয় বাঁলকদিগের পক্ষেই অধিক প্রয়োজনীয় । কলি- 
কাতা প্রভৃতি স্থানে বাঁলিকাঁর! যদি প্রতিদিন পাঁচ ছস্ব ঘণ্টা বিদ্যালয়ে 
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অবরুদ্ধ থাকে এবং আর ৩।৪ ঘণ্ট1 গৃহে থাঁকিয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, 
ভূগোল, ইতিহাঁস, বিজ্ঞান প্রভৃতি আঁবৰশ্তক ও অনাবশ্যক বিষ- 
য়ের পাঠ অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষীণদেহ ক্ষীণতর 
হইবে, স্বাস্থা একেবারে ভগ্ন হইবে । এই ত কর্মের সন্ধা; কিন্ত 
ইহারই মধো মেয়েমহলে চশমার ব/বহাঁরট। কত চলিয়াছে, তাহ! 
ভাঁবিয়! দেখিবার বিষয় । 

আমি বালিকাঁদিগকে নিরক্ষর রাখিতে বলিতেছি না। তাহা- 
দিগকে একটু সাহিতা পড়াইতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহারা 
রাঁমায়ণাদি গ্রন্থ বুঝিতে পারে; তাহাদিগকে একটু অল্প শিখাইতে 
হইবে, যাহাতে তাহার1 ধোপার ও গোয়ালার হিসাঁব রাখিতে পারে, 
এবং বাজার খরচ লইয়| ভৃত্যদিগের নিকট প্রতারিত না হয়। তাহা: 
দিগকে একটু ভূগোল শিখাইতে হইবে, যাহার সাভাষ্যে তাহার? তীর্থ- 
ক্ষেত্র নির্ণয়, কোথায় কোন্টি ইতাঁদি বুঝিতে পাঁরে ; তাহাদিগকে একটু 
স্বাস্থ্যতত্ব শিখাইতে হইবে যাহার সাহাঁধ্যে তাহাঁরা তনয়, সোদরা. 
পত্তী বা জননীভাবে উত্তরকালে রোগীর শুশ্রষ! ও শিশুপাঁলনে নিপুণা 
হইবে। তাহাদিগকে একটু ইংরাজী শিখাইতে হইবে, যাহার সাহা 
তাহারা নোটের নম্বর ও মুল্য,চিঠির ঠিকানা ইত্যাদি লিখিতে পারিবে । 
তাহাদিগকে একটু চিত্রন্কণ অর্থাৎ [074৮108 শিক্ষা দিলেও ভাল হয়। 
তাহাদিগের হস্তলিপি সুন্দর করিতে হইবে। এই গেল বিদ্ালয়ের 
শিক্ষা, এতদতিরিক্ত বিষয় অর্থাৎ কল্ঈনা ও ক্ুচীকার্য্য, ধর্মকথা ও 
গুরুজন সেবা এ সমস্তের জন্য গৃহেই ব্যন্রস্থা করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে 
বৃত্তিভূক কর্ণচারীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। 
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আমি যাহা বলিব, প্রথম শিক্ষাসন্ন্তে । ওষধ শিক্ষা অর্থাৎ যাহার, 
বলে রমণী বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়া বিদূষী বলিয়া পরিগণিত হুই- 
বেন, তাহ বর্তমাঁন প্রবন্ধের লক্ষ্যাতীত। ছিদুর মেয়ে ১০।১১ বৎসরেই 
বিবাহিত হয় এবং তখনই সে সামাজিক রীতির অনুরোধে গুরু-মার 
সংশ্রব ত্যাগ করে, কাঁজেই বেল পাঁকিলে যেমন কাঁকের লাভ নাই, 
দেশে শত শত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তেমনি হিন্দুর 
মেয়ের কোঁন লাভ নাই । তবে যখন বাঁল্যবিবাহ উঠিয়া! যাইবে, এবং 
হিন্দুর সমাজ নৃতন আকার ধারণ করিবে তখনকার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু 
সেদিন এখন সুদূর ভবিষ্যৎ । 

হিন্দুর বালিকাঁদিগের সাধারণ শিক্ষার জন্ত যেব্যবস্থার কথা বলা 
হইল, তাহ স্বল্পব্যয়সাধ্য। আমি বালিকা-বিষ্ভালয়েব জন্য পুরুষ-শিক্ষকের 
পক্ষপাতী নহি; কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় পুরুষ শিক্ষক 
অপরিহার্য । একটা বিষ্ভালয়ে এক জন শিক্ষক থাকিলেই চলিবে। 
তিনি পনর ষোঁলটা বাঁলিকাঁর শিক্ষাদীন করিবেন এ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
ইহা অপেক্ষা অধিক ছাত্রী রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিদ্যালয়ে কার্য ছুই 
বেল! অর্থাৎ সকাল বৈকাঁল। সম্ভবপর না হইলে শুদ্ধ অপরাহ্থে একটা 
হইতে চারিটা কিংবা পাঁচট] পর্য্যস্ত হইলে যথেষ্ট । দশট| চারিটা অতি 
ভয়ঙ্কয় সময়। গোঁ-গ্রাসে গিলিয়া রদ্বশ্বাসে স্কুল আফিসে ছুটিতে 
ছুটিতে বাঙ্গালী জাতি মরিতে বসিয়াছে। যাহারা এই জাতীর শক্তি 
স্থানীয়া তাহাদিগকে আর এ যন্ত্রণা দেওয়া! কেন? আর এক হন্ত্রণা 
পরীক্ষা । বালিকাদিগকে যেন পরীক্ষা যন্ত্রে নিম্পেষিত করা না হয়। 

চেষ্টা করিলে এবং মাস মাঁস যথারীতি বেতন পাইবার সম্ভাবন! 


৩৯৩ 





শা টি কী 


ল্য 

থাকিলে অনেক ভদ্রমহিল! ও বিশেষতঃ বিধবা এই বালিকা! বিগ্ভালয়ে 
শিক্ষকতা করিতে পারেন, কাঁরণ ইহাতে বত্বের ও আগ্রহের যত 
উপষোগীতা, পাগ্ডিত্যের তত নহে । যদি এ অনুমান সত্য হয়ঃ তাহা 
হইলে ক্রমশঃ বালিকা-বিদ্যালরে পুরুষ শিক্ষকের নিয়োগ হয় ত সম্পুণ- 
বূপেই অনাবশ্যাক হইবে । 


পাপ নিশি শীত 


৩১৪ 


চতুর্থ উচ্ছাস 
 জ্ুক্ত 


লেখক-_শ্রী শ্তাঁমসুন্দর চক্রেবন্তী 


মা 


মাতৃত্বে স্্ী-জন্মের সার্থকতা । যিনি স্্বী হইয়া মাতৃত্বের দায়ীতত 
গ্রহণ করিলেন না; গীতাঁর কথায় 'মুগং পার্থ সাজীবতি' অর্থাৎ 
তাহার জীবনধারণই বৃথা; তিনি ভগবখদ্রোহিণী বলিলেও অত্যন্ত, 
হয় না। ক্ষ্টি ভগবতলীলাই বা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 
কল্পিত হউক-_ৃষ্টি রক্ষারই সর্বত্র সভ্য-সমাজের চরম ও পরম লক্ষ্য। 
মাতাই সৃষ্টির প্রধান! কর্রী। তিনি সন্তানকে জন্ম দিবেন, পালন করি-. 
বেন, রক্ষা করিবেন এবং সর্বতোপরি সেই সন্তান যাহাতে কৃষ্টি রক্ষণা- 
কল্পে সহায়তা করিতে পাঁরে, তাহার উপায় বিধান করিবেন । আমা 
দের জননীগণ গর্ভধারণ করেন--সস্তান প্রসব করেন, কিন্তু সেই 
সন্তানগণ যাঁছাতে সংসারের কল্যাণ ত্রতে ত্রতী হয়, সেই সর্ববপ্রধান 
কর্তব্যে একান্ত উদ্বাসীন। শান্্রকীরগণ নুসস্তান প্রসবের জন্ত কত ন! 
৩১৫ 


স্টপ 
ব্যবস্থাই করিয়াছেন; কিন্ত এই ভোগৈ-লক্ষ্য বর্তমান যুগে আমরা 
সেই সমস্ত নিয়মের কোনই সার্থকতা আছে, এরূপ মনে করি না। 
সাধারণের সংস্কার যে কুটনীতিবিশারদ চাণক্য কোনও উচ্চ আদর্শের 
অন্থপ্রাণিত ছিলেন না; কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন--যেমন কামচক্ষু 
চক্ষুর পীড়া উৎপাদন করে মাত্র, সেইরূপ কুসস্তান ধরণীর ভার বুদ্ধি 
ব্যতিরেকে আর কিছুই করে না। আমাদিগের শক্তিরূপিণী কাত্যা- 
নী কার্তিকের ন্যায় বীর্্যবান এবং গণেশের স্তাক্স বিদ্যাবান পুত্র 
প্রসব করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রস্থতিগণ পুন্রের বীর্য 
ৰা বিষ্ভামতার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, কোনরূপে তাহাদিগকে 
হবল্লায়াসসাধ্য জীবিকাঙ্জনে সমর্থ দেখিলেই কৃতরুতার্থ হন। ভার- 
তের ললনাগণ কখনই একূপ আদশ' লইয়া! সন্তান প্রসব করেন নাই। 
আজ যে আমর! সংসার-সমরে নগণ্য-আঁজ যে আমর! পতঙ্গজীবন 
ফাঁপন করিয়া! আপনাদিগকে ধন্ত মনে করিতেছি, আজ যে আমরা 
আরামশয্যায় সুখ-শয়নে, বিদ্ব আশঙ্কা করিলেই প্রমাদ গণন! করি, 
আজ যে আমরা আহাঁরে বিহারে কার্যে চিন্তায় পররুচিচীকিৎঘু। 
সে কেবল আমাদের মাতৃত্বের আদর্শ ভ্রংশের অবশ্যভাবী কৃফল। 
বদি আবার হিন্দুরমণীগণ গণেশজননীর স্তায় অগণন কার্তিকেয় গণেশ 
প্রসব করিয়া ধরা অঙ্গ সুশোভিত করিতে কৃতসংকল্প না হয়েন, তাক" 
হইলে আমাদিগের মানুষ হইবার চেষ্টা সর্বদা বিফল হইয়া বাইবে। 


১৬ 





(প্রথম উচ্ছাস 
- উইুকত-- 


লেখক-_শীবিপিনচন্্র পাঁল। 


রম। ও মা। 


মাম্নষমাত্রেরই, কেবল মানুষ বলিয়া, কতকণ্লি সামান্ত ধর্ম আছে। 
দেশ-ভেদে, কাঁল-তেদে, সভা-অসভ্য-ভেদে, স্্রীপুরুষ-ভেদে কিংবা শিশু- 
বৃদ্ধ-ভেদে এই সাঁমান্ঠ ধর্টের বিশেষ কোনও বাতিক্রম ঘটে না । মুরো- 
পের লোকেরাও মানুষ, ভারতের লোকেরাও মান্ছষ; যৃন্বোপের পুরু- 
বেরাঁও পুরুষ, ভারতের পুরুষেরাঁও পুরুষ 7 মুরোপের স্ীলোকেরাঁও 
আমাঁদের দেশের স্ত্রীলোকদিগেরই মতন স্ত্রীলোক; সাধারণ মানুষ 
ধশ্মে বা পুরুষ-ধর্শে বা স্ত্রীধর্ম্ে ইহাদের মধ্যে একটা অতি বৃহৎ সমতা! 
আছেই আছে। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য স্ত্রী-চরিত্রের ও নারীজীবনের 
আদর্শের তুলনায় বিচার অশলোঁচনা করিবার সময়ে সর্বদা এই সুল 
কথাটা মনে রাখিতে হইবে। 


৩১৪ 


স্বৌস্দেয ৮ 

মান্য বলিয়াই ষে আমাদের একটা সামান্য ও সার্বজনীন মাঁছষ 
ধর্ম আছে, তাহা আমাদের শরীর মনের মূল গঠনের ভিতর দিয়াই, 
মোটের উপরে ফুটিয়া উঠে। হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যক্গ, চক্ষু-কর্ণাদি 
ইন্জিয়, এসকল সমফল মানুষেরই আছে। এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং 
ইন্জিয়া্গির প্রক্কৃতি এবং কার্ধও সকলেরই সমান । হাত দিয়া সকলেই 
ধরে, পা দিয়া সকলেই চলে, চোক দিয়া সকলেই দেখে, কাণ দিয়! 
সকলেই শৌনে। চক্ষুর সঙ্গে রূপের, কাঁণের সঙ্গে শবের, ত্বকের সঙ্গ 
স্পর্শের রসনাঁর সঙ্গে রসের সম্বন্ধ সকলেরই সমাঁন। তবে বিকাশের 
তারতম্য বাঁ অনুশীলনের কিংবা শিক্ষার বেশ-কম-নিবন্ধন দর্শন, শ্রবণ, 
স্পর্শ, প্রভৃতি ইন্দড্ি় কার্যের স্ুক্মতাঁর বা স্থুলতাঁর সতেজতাঁর বা জড়- 
তার তারতম্য হইয়া থাকে । এই সকল ইন্দ্রিয়, সকলের মধ্যেই, 
তাহাদের নিজ নিজ যে প্রাণবন্ত তাহারই সেবায় নিযুক্ত হুইয়া তাহা- 
দের জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের সাহায্য করিতেছে । জীবন-ধাঁরণ 
এবং বংশরক্ষণ, এই দুইটি জীবের মন্কুয্যত্ব ধর্ম, এই সাধারণ ও মুখ্যতম 
জীব ধর্ম সকল মানুষেরই সমান। এ সকল বিষয়ে পূর্বে পশ্চিমে 

কিংবা প্রাচীনে নবীনে কোনও বৈষম্য নাই । 
বাঁচি থাকিতে সকল মানুষেই চার, সকলেই ম্বুথে ও আরামে 
বাঁচিয়] থাঁকিতে চাঁয় ; আঁর সকলেই নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিতে চায়। 
জীবন-ধারণ, নুখাঁম্বেষণ এবং বংশক্রম-রক্ষা, এ তিনটি জীব-যাত্রেরই 
জীবনের প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন লক্ষ্য । এই জন্তই তাঁর অঙ্গ প্রত্যজের 
ও ইন্জ্রিয়ের বিকাঁশ হইয়াছে। ব্রত ঘেমন আপনার আভ্যন্তরীণ 
জীবনের প্রেরণাতেই, শুন্ত আকাশে আশ্রয় খুঁজতে যাইয়। ছোট 


৩২৬ 


্্৫৩ীম্পর্) 


ছোট আঙ্গুলের মতন আপনার কচি কচি ডগাগুলোঁকে বাহির করিয়া 
দেয়, সেইরূপই সচেতন জীব সকলও এই জীবনের প্রয়োজনেই আপ- 
নার ইন্দ্রিয়সকলকে ভিতর হইতে ফুটাইয়! তোলে । চক্ষু কর্ণ নাঁসি- 
কাঁদি ইন্্রিয়ের মুখ্য লক্ষ্য-_জীবের জীবন-রক্ষ1, রূপ-রসাদির আশ্বাদন 
নহে। ইতর জন্তদিগের, বিশেষতঃ বন্তপশুদিগের মধ্যে এখনও এই 
মকল ইন্দ্রিয়ের এই মুখ্য অভিপ্রারটি প্রত্যক্ষ করিতে পারা মায়। চক্ষু 
দূর হইতেই অনাগত অথচ আসন্ন বিপদের দর্শন পাঁয়, কাণ দূর হইতেই 
অনৃস্ত আশঙ্কার সন্ধান পায়, নাসিক দূর হইতেই শক্র-গাত্রের গন্ধ লাভ 
করে। আর এই ভাবেই এ সকল ইন্দ্রিয় এই শরীর দুর্গের পথে দিবা- 
নিশি খাঁড়া পাহাড়া বসাইয়া আততায়ীর আগমন সংবাদ দিয়! থাকে । 
এইটাই ইহাদের মুখ্য কর্ম । কিন্তু যখন জীবের জীবন কতকটা| নিরা- 
পদ হইয়া উঠে, বন্তপশু যখন পালিত পশু হইয়া যাঁয়, সমরশীল বর্কধর 
মান্ুষসমাজ যখন অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়া! উঠে এবং প্রত্যেক মান্ু- 
যকে আর সর্বদ্দ শক্রভয়ে সচকিত থাকিতে হয় না, তখন এই সকল 
ইন্দ্রির়ও আপনাদের মুখ্যকম্ম হইতে অবসর পাইয়া শুদ্ধ রূপ-রসাদির 
অনুশীলন রূপ গৌণকর্ম্ে নযুক্ত হইয়া যায়। আদিতে যাহারা জীব- 
নের রক্ষক ছিল, তাহাঁরাই সেই রক্ষিকাধ্য হইতে অবসর পাইয়া, 
সৌখীন প্রভুর সথ-সাধনে নিযুক্ত হয়। চক্ষু কর্ণাদি এখন বেশীভাগে 
আমাদের এই সখই সাধন করিতেছে । কিন্তু আঁদিতে ইহারা জীবন- 
দুর্গের প্রহ্রীরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে, ইহার! সেই মুখ্যকর্ম্মই সাঁধন করিয়া থাকে । 

এই যে জীবন-ধারণ এবং বংশানুক্রম রক্ষার প্রয়োজন, ইহাই 
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জীবের সর্ধবিধ বৈশিষ্টের মুখ্য হেতু। জীব এই জগতে জন্মিয়াই 
কতকগুলি বাহিরের অবস্থার ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়! যায়। এই 
নিসর্গের আবহাওয়া, তাহার চারিপাঁশের অপরাপর জীব, এ সকলের 
মধ্যেই জীবকে বীচিয়া থাকিতে হয়। আর বীচিয়। থাকিবাঁর জন্তই 
তাহাকে হয় এ সঞ্চল অবস্থাকে জয় কিংব| ইহাঁদের সঙ্গে নিজের একটা 
সমন্বয় সাধন করা একান্ত আবশ্তক হইয়া উঠে। আপনার চারিদিকের 
প্রতিকূল অবস্থা ও ব্যবস্থাকে জীব যদি হয় পরাঁভব, ন' হয় অনুকুল 
করিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে তার বাচিয়া থাঁকা দায়; এমন 
কি, একেবারে অসম্ভব হইয়া! উঠে, এইরূপে নিজেদের পারিপাঁ্থিক 
অবস্থার সঙ্গে আপনাদিগকে মিলাইয়। মিশাইয়া চলিতে না পারিক্বাই 
এই পৃথিবীতে অনেক প্রাচীন জীব-বংশ একেবারে বিলোপ পাইয়াছে। 
যার! নির্ব্বংশ হয় নাই, তাহাদের ও, এই কারণেই পুরাতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গা- 
দির ও আদিম প্রকৃতির অশেষ প্রকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ 
স্ুত্রেই জীব-বিশেষের সাধারণ ধর্মের মধ্যেই আবার ভিন্ন ভিন্ন জীবের 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট ফুটিয়াছে। পণ্ডিতের কহেন যে, ব্যাত্র আর মাচ্জীর 
একই জাতীয় জীব। পণশুরাজ সিংহও এই বংশেরই অবতংস। কিন্তু এই 
সাধারণ সমতার মপ্যেই আবার বাঘে বিড়াঁলে কতই পার্থক্য দেখি। 
এই প্রভেদ কেবপ তাহাদের পাঁরিপার্থিক অবস্থার ফল। মানুষের 
সঙ্গে সন্বন্ধ পাতা ইয়া, তার ঘরে থা1কয়াঁ, পাঁতের থাইকা, বিড়াল সভ্য 
হইয়াছে। নিয়ত শক্রপুরী মধ্যে থাকিতে হয় না বলিয়া তাঁর শৌধ্ধ্য 
বীর্ধ্য সে হারাইয়াছে । আর বাঁঘ বনে থাঁক,প্রতিদিনের খাগ্য তাঁহাকে 
গ্ীকার করিয়। আনিতে হয়, পরাপর বন্যজস্তর আক্রমণ হইতে সর্ব 
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দাই আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়, এই সকল কারণে তাঁর শৌর্ধ্য 
বীর্ধ্যাদি এখনও প্রবল রহিয়াছে । কিন্তু এই বৈষম্য সত্বেও আমাদের 
ঘরের বিড়াল যে এ বনের বাঘেরই সগোত্র, ইহা তার দেহ-গঠন, 
শীকার করিবার ধরণ-পারণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় । কেবল 
পারিপার্থিক অবস্থার তারতম্যনিবন্ধনই মূলে বাঁঘে বিড়ালে এই পার্থ- 
ক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু এখন, বহুকাল ধরিয়া এই বিশিষ্ট ধর্মগুলি 
পুরুষাুক্রমে অনুক্রমিত হইয়া, এই বৈশিঈটাই ইচ্চাদের মূল গ্ররুতির 
মতন হুইয়াছে। বিড়লের ছানাঁকে বনে ছাড়িয়া দিলে সে বনবিডাল 
পর্য্যন্ত হইতে পাঁরে, বাঁধ হইয়া উঠিতে পারিবে না। আর বাঘের 
ছানাকেও দুধ ভাত খাঁওয়াইয়! ঘরে আনিয়া পালন করিলেই তার 
ব্যাপ্রত্বের বিলোপ হইবে না । 

একই জাতির জীবের মধ্যে আমর1 আজিকাঁলি যে সকল বৈষম্য 
প্রত্যক্ষ করি, তাহা মূলে ও আঁদিতে, কেবল পারিপার্থিক অবস্থা ও 
ব্যবস্থার ত।রতম্য হইতে উৎপন্ন হইলেও, এখন অনেক স্থলেই এগুলি 
তাহাদের বৈজিক-ধর্মভূক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন বাঘে বিড়ালে 
সমানই ছিল, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, আজ যে বাঘে বিড়ালে 
বিশাল বৈষম্য দেখি, তাহাকে কেবল পারিপার্থিক অবস্থা বা ব্যবস্থারই 
ফল বলিয়! গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। এখন বিড়াল একটা স্বত্ 
শ্রেনী হইয়া! দীড়াইয়াছে ; এখন বিড়ালী বিড়াল ছাঁনাই প্রসব করে, 
বিড়ালের পেটে বাঘের ছাঁন! জন্ময় না। সেইরূপ আঁদিতে সকল মান্থু- 
যই এক ছিল, আঁর সেই মৌলিক একত্ব হইতেই বিশেষ বিশেষ পারি- 
পার্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থারই ফলে তাহাদের বর্তমান ভেদাভেদ ফুটিয়া 

৩২৩ 





উঠিয়াছে; ইহা সত্য হইলেও)এই সকল বৈশিষ্টই এখন ভিন্ন ভিন্ন মস্ুষয- 
শ্রেণীর মৌলিক প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে জড়াঁইয়া গিয়া, তাহাদের 
ত্বভাঁব হইয়! উঠিয়াছে । যেমন বাঁঘ বিডাল এক গোত্র হইয়াঁও একটি 
বনে থাকিয়া ব্যাপ্বত্ব, আর অপরটা ঘরে থাঁকিয়। মাক্জারত্ব প্রার্ হই- 
য়াছে,সেইরূপ ইংরেজ ও ভারতবাঁসী মূলে একই সাধারণ মনুষ্য প্রকৃতি- 
সম্পন্ন হইয়াঁও, একটি যুরোপের বিশিষ্ট নৈসর্গিক ও সাঁমাঁজিক পাঁরি- 
পার্থিক অবস্থার এবং যুরে'পীয় ইতিহাঁদের ক্রমবিকাঁশের ভিতর দিয়া 
ফুটিয়! উঠিয়া ইংরেজের বিশেষত্ব আর অপরটি ভারতের বিশিষ্ট নৈস- 
গিঁক শু সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার এবং ভারতীয় ইতিহাসে ধারার 
আশ্রয়ে বিকশিত হইয়া, ভারতবাঁসী লৌক-চরিত্রের বিশেষত্বটা পাই- 
যাছে। মূলে যাহাই থাকুক না কেন, এখন ইংরেজ ইংরেজ, যুরোপীয় 
মুরোগীয়, আর হিন্দ হিন্দু, ভাঁরতবাঁসী ভাঁরতবাসী হইয়াছে। এখন এ 
সকল বৈষম্য ও বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। 

এমন কি এই সকল বৈশষ্ট বৈষমা যে কেবল সমষ্টিগত সামাজিক 
জীবনেই দেখিতে পাই,তাহা নহে ; ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির ব্যক্তিগত বা বাট্টি- 
গন্ধ জীবনেও এগুলিকে লক্ষ্য করিয়া থাঁকি। একই সমাঞ্জের একই পরি- 
ৰান্পের,একই পিতামাতার সন্ত।নসস্ততিদিগের মধ্যেও এ সকল ব্যক্তিগত 
পার্থক্য রহিয়াছে। সকলের দেহগঠন এক হইলেও, আকৃতি ঠিক 
হয়না । আকুতি মোটের উপরে এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
গ্রক্কতি ৰিভিন্ন হয়। তাঁহাদের দেহ-গঠন এক, বর্ণ এক, গোত্র এক, 
ভাঁষা এক, ধর্ম এক, কর্ম এক, সভ্যতা.ও সাধনা, শিক্ষা ও দীক্ষা-_ 
এ সকল পর্য্যন্ত এক; দ্বাহাদের এ সকল এ্রক্য সত্বেও বাজিগত 
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চরিত্রের কতই না অনৈক্য দেখিভে পাওয়া যায়। রামের ও শ্টামের 
পায়ের উপাদান, গঠন, আকৃতি সমাঁন ; অথচ রাঁম যখন হাঁটে, তখন 
ভাহাঁর যেক্বপ পায়ের ধ্বনি হয়,শ্তামের সেরূপ হয় না; যাঁরা রাম ও 
্ামকে ভাল করিয়া চিনে, তাঁরা দূর হইতে এ পায়ের শব্দ শুনিত্বা 
রাম আসিতেছে কি শ্যাম আসিতেছে, ইহা! বুঝিতে পারে। এইরূপ 
ইহাদের কঠনালীর বা রসনার বা তালুর বা দস্তের বা নাঁসিকাঁর উপা- 
দান এবং গঠন ও মোঁটের উপরে একই রূপ, অথচ এই কণ্নালী, 
রসনা, দত্ত, তালু ও নাঁসিকাঁদির সাহাঁষো ইহাঁর। যে সকল ধ্বনি করে 
এবং এই ধ্বনিগুলি মিলাইয়া যে সকল শব্দ উচ্চারণ বা সঙ্গীত গাঁন 
করে, তার ম্বর বা! সুর ঠিক এক হয় না; রাঁমের গল! শুনিয়া শ্যাষের 
গল! বলিয়! প্রায়ই কোন ভ্রম হয় না। কেবল শরীর-ধর্মেই যে এ সকল 
বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা নহে? মানব-ধর্মেও এরূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। রাম ও শ্বাঁম একই প্রকারের জানেন্দ্িয়ের ও 
কর্মেন্দিয়ের ছারা একই বিষয়ের যখন জ্ঞানলাভ কয়ে, তখনও তাহাদের 
নিজেদের জ্ঞানেতে আঁপন আপন মাঁনস-প্রকৃতির এক একটা ছাপ 
পড়িয়া ইহাঁদের দুজনার চিন্তার ধরণ ও ভাবের স্বভাঁবকে পৃথক করিয়। 
রাঁখে। একই গ্রত্যক্ষ বিষয় বা ঘটনা ইহাদের দুজনকে দুই ভাবে অভি- 
ভূত করিতে পারে। একই ছাগশিশুকে কালীবাড়ী টানিয়! লইয়া যাই- 
তেছে দেখিয়া রামের হয় ত লোভের আর শ্ঠামের কারুণ্যের উদয় 
হইতে পারে । এ সকল বৈষম্য বাঁ বৈশিষ্ট ষে কখন, কোন্‌ স্থত্রে, কি 
কাঁরণে, উৎপন্ন হইয়াছে, কেউ জানে না। আজি পধ্যন্ত এ সমস্যার 
নিংশেষ মীমাংসা হয় নাই, হইবার কোনও আশা আছে বলিয়া ৰোধ 
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হয় না। আর এ সকল বেৈশিষ্টের নিদান নির্ণয় করিতে পারি বা না 
পারি, লোকচরিত্র বাঁ সমাঁজচরিত্রের বিচারে ও আলোচনায় এই- 
গুলিকে মানিয়া লইয়াই চলিতে হয়; নতুবা কোনও সামাজিক 
সমস্তারই মীমাংসা হয় না। তবে সূম্যক্‌ জ্ঞান থাকুক বা না 
খাকুক, এ সকল বৈশিষ্ট ষে বহুল পরিমাণে হয়, বৈজিক অনুক্রমের 
কিঘা পারিপার্খিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ফল, আর এই বৈজিক অন্ুক্রম ও 
পারিপার্থিক অবস্থাও যে জীবের মূল উদ্দেশ্য, যে আত্ম-রক্ষা ও বংশ- 
রক্ষা তাহাকে আঞ্য় করিয়াই ভিম্ন ভিন্ন জীবে বা বিভিন্ন সমাঁজে এই 
লকল বৈশিষ্ট ও বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাঁও অস্বীকার করা 
সম্ভব৷ 
এই মৌলিক ও সার্ধজনীন দৈব প্রয়োজনেই মনুষ্য-সমাজে স্ত্রী 
পুরুষের মধ্যে একটা দৈহিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে । হয়ত 
জীৰাচুক্রমের কোঁনও অতি দূরাৎন্তদূরের অজ্ঞাত যুগে জীবের মধ্যে 
ংশধারা রক্ষা করিবার জন্ত এরূপ কোনও পুংস্ত্রী বিভাগ ছিল না। 
বিকাঁশ-সোপাঁনের অতিশয় নিয়তমরূপে এখনও এমন সকল জীব 
আছে, বারা আপনাদ্দিগকে খণ্ড খণ্ড করিক্লাই স্বজাতীয় বহু জীবের 
সথষ্টি করিয়া থাকে । বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে যে পুরুতুজের কথা 
পড়িয়াছিলাঁম, তাহা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। কিন্তু বর্তমান জীব-জগন্ডে 
প্রাক সর্বত্রই এ বিভাগ এখন বিদ্যমান দেখিতে পাঁওয়! ঘাঁয় ) বিশেষতঃ 
যেসকল জীব জননীর জরায়ুগর্ভে সঞ্চারিত হইয়া, কোন নির্দিষ্টকাঁল 
সেইখানেই বাস করে ও তাহারই ভিতরে বাঁড়িয় উঠে, তাঁহাদের 
মধ্যে এই সম্তান-ধারণের প্রয়োজনে স্ত্রীপুরুষের দেহ গঠন এবং শরীর- 
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চেষ্টা সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দীড়াইয়! গিয়াছে । 
এই সন্তান-ধারণের প্রয়োজনেই মন্গযযমগ্ুলীতে যে পুরুষ ও স্ত্রীর 
শারীরিক ও মাঁনদিক প্ররুতিব্র মধ্যে বহুকাঁল হইতেই কতকগুলি 
বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের কমনীয়তা ও পুরুষের পরুষ- 
তার মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, ইহাই তাহার মূল হেতু । আবার এই 
কমনীয়তা নিবন্ধনই সমাঁজ ব্াবস্থাতেই সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সে, 
সর্বত্রই সংসারের কঠোর ও শ্রমশীল কর্ণে পুরুষের এবং অপেক্ষাকৃত 
কোমল ও স্বল্লায়াঁসসাধ্য কর্শে ্ীলোকের অধিকাঁর জন্মিয়া গিয়াছে । 
সম্তান-ধাঁরণের জন্তই স্ত্রীগণকে মাঝে মাঝে খতুমতী হইতে হয়। এই 
সময়েই স্ত্রীদেহ সম্তানধারণের উপযোগী একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। তখন বিশ্রাম ও সর্ধপ্রক্ণারেব মানসিক উত্তেজনা হইতে বিষুক্ত 
থাকা স্ত্রীগণের নিজের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সন্তানের বিকাঁশের জন্য 
অত্যন্ত আবশ্যক হয়। তারপরে স্ত্রীলোককে গর্ভস্থ সন্তানের কল্যা- 
ণের জন্ত কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা! ছূর্ববিসহ দুশ্চিন্তাদি হইতে রক্ষা 
কর' প্রয়োজন। এই সকল কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্লায়াসসাধ্য ও 
অন্দ্বেগকর গৃহকার্্যেই, সকল সভা-সমাজে স্ত্ীলোকদিগের বিশেষ 
অধিকাঁর জন্মিয়] গিয়াছে; অপেক্ষাকৃত আয়াঁসসাধ্য বাহিরের কার্যেই 
পুরুষেরও একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ হইয়াছে । অতিশয় আদিম 
অবস্থায় সমাঁজ যখন আত্মরক্ষার জন্ প্রায়ই প্রতিবেশী-সমাজের সঙ্গে 
যুদ্ধবিগ্রহাঁদিতে নিযুক্ত থাঁকিত এবং সমাঁজকে রক্ষা করিবার জন্ঠ 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের! প্রায় সকলেরই যখন ক্ষান্ত্বৃদ্তি অবলম্বন করা 
অত্যাবশ্ক ছিল, তখন শুদ্ধ গৃহকার্ধ্য নয়, কিন্ত আপন আপন গ্রামে বা 
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গুষ্ীদূল মধ্যে বেচা-কেনা৷ প্রভৃতি বৈশ্ঠকর্্মও স্ত্রীলৌকদিগকেই করিতে 
হইত। আমাদের দেশে অনেক অর্দসভ্য পার্বত্য-জাতির মধ্যে এখনও 
এই প্রথাটা দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রয়োজনে পুরুষের! সকলে 
ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিংবা দস্থ্যুবৃত্তি সহায়ে বাহিরে বাহিরে বনে 
জঙ্গলে কিম্বা পর গোষ্ঠির আবাসস্থানে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে নিয়ত নিযুক্ত 
থাকিত বলিয়া সমাজের বৈশ্যক্ষ্মটা ক্্ীগণের উপরেই অর্পিত হয়, 
হঠাৎ উচ্চতর সভ্য ঠা ও রাষ্ট্রশীসনাধীনে আসিয়া সে প্রয়োজনটা 
ন& হইয়া গেলেও, প্রাচীন রীতিটা চলিয়া যায় না। তাই খাসিয়া 
মণিপুরী প্রভৃতি সমাজে আজিও স্ত্রীলোকের বৈশ্ঠবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
অর্থোপাজ্জন করে, আবার ঘরের কাজও করে; পুরুষেরা একরূপ 
অলসভাবেই দ্বিন কাটায় । ক্রমে যখন সমাজে ক্ষাত্রবৃত্বির প্রয়োজন নষ্ট 
হইয়া! যাইতে আরম্ভ করিলে বড় বড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠ| হইয়া, যাহার! 
পূর্বে নিজেদের বাঁহুবলের দ্বারা সমাজকে আততায়ীর আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিত, নিতা যুদ্ধ জয় না করিয়] তাহাদের €স কম্ম এক প্রকার 
লোপ পাইতে আরম্ভ করিত, তখন তাহারাই ধনোপার্জনে নিযুক্ত 
হুইয়াঁ, বৈশ্য শ্রেণীতৃক্ত হইয়া গেল। আর বেতনভোগী সেনাল 
তাহাদের প্রদত্ত রাজন্ব হইতে আপনাদিগের বেতন পাইয়! প্রয়োজন- 
মতন রাষ্ট্ররক্ষার ভারগ্রহণ করিয়া ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিল। এই- 
রূপে সমাজে যখন বৈশ্যভাঁব প্রধ|ন হইয়া পড়ে তখন বৈশ্যবৃত্তিটাই 
সংগ্রাম-বিভীষিকাযুক্ত সমাজে সর্বাপেক্ষা কঠোর ও কষ্টসহিষু। কর্ম 
হইয়া উঠে এবং এ অবস্থায়, স্ত্রীলোকের সেই পূর্ধবকার কারণেই, 
অর্থাৎ নির্ধ্বঙ্ছে .সম্তানধারণ ও সন্তানপালন করিয়া সমাজধারাঁকে 
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রক্ষা করিবার জন্যই, বৈশ্ঠাকর্ম হইতেও অবসর পাইয়া শুধু গৃহকন্মে 
আবদ্ধ হন, কিন্ত বৈশ্ঠবৃন্তি প্রধান সমাজে, আঁর কোনও কোনও 
স্থলে ক্ষাত্রবৃত্ি প্রধান সমাজে, ধাহারা দেশবক্ষার কিম্বা ধনাগমের 
কার্যে আজ্মেৎসর্গ কাঁরবে, তাহাঁদিগেব দৈনন্দিন জীবিকাধারণের 
প্রয়োজনে যে সকল কারি শ্রম মাবশ্যক, তাহা হইতে যুক্তি দিবার 
জন্য, দাশ্যবৃত্তি ব| শুদ্রবৃত্তিব প্রতিষ্টা হয়। এই সকল দীসদাসীরা 
যখন সংসারে সমুদর কারিক পরিশরনে নিধুক্ত হইয়া, গৃহন্বামিনীদিগকে 
গৃহ-কাধ্য হইতে স্বল্প-বিস্তর অবসর প্রদান করে, তখন সর্বপ্রকারের 
স্থকুমার কলাবিদ্যাব অন্তশীলন এবং 'এই সকল কলাবিদ্যার কৃতিত্বের 
দ্বারা ধাহারা সমাজেব ম্বাপানতাঁকে রক্ষা করিবার জন্থ ক্ষাত্রবৃত্তি কিবা 
তার ধনাগারের পদ্থা প্রশপ্ত করিবার জন্য বৈশ্াবুত্তি অবলম্বন করে, সেই 
সকল যোদ্ধা ব। বণিকদিগের মনৌরপ্ন কর্মই স্্ীগণের একটা 
প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠে। এই ভাবেই মাঁনবসমাজে ক্রমে মা 
হইতে রমার বিকাশ হইয়াছে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকল 
সমাজেব সভাতা এবং সাধনার ইতিহাসেই, স্বীপ্রকৃতি ও স্ত্রীচরিজ্জের 
এই বিকাশের 'ক্রমটা লক্ষা করিতে পারা যায় । আধুনিক 
জগতের ক্্ীচরিত্রের আলোচনায় এটী একটা মূল স্থত্র বলিয়াই গ্রহণ 
করা কন্তবা। ভারতে এবং উয়্োরোপে উভয়ত্রই এই বিকাঁশ-ক্রমটি 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

ভারতের ও ইউরোপের স্্ী-চরিত্রের আদর্শের মধ্যে এই দুইটি ভাব 
বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।, ভারতের স্ত্রী-চরিত্রে মা'র ভাব, আর 
ইউরোপের জ্রী-চরিত্রে রমার 'ভাবই সমধিক পরিস্ফুট । নী সর্বত্রই 
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মা! সর্বত্রই আবার তিনি রমণীও। বে সন্তানধারণ নারীজীবনের 
বিশেষত্ব, যাহাতে নারীর নারীত্ব, স্ত্রীর স্ত্ীত্ব, যাঁর দরুণে স্্রী-চরিত্র 
সর্বব বিষয়ে, প্রকৃতির নিয়মেই, পুরুষের চরিত্র হইতে পৃথক হইয়! 
আছে, সেই সন্তানধারণের প্রয়োজনেই নারী রমণীও হইয়া 
আছেন। আগে তিনি রমা, তার পরেই মা । আদর্শ স্ত্ী-চরিত্রে।রমাত্ব 
ও মাতৃত্ব ছু'য়েরই অপূর্ব্ব সমাবেশ থাকে । প্রথমটা না হইলে দ্বিতীয়চি 
সম্ভবে না; দ্বিতীয়টি না হইলে প্রথমটা পরিপূর্ণ হয় না। রমা” ফুল, 
“মা” ফল। ফুল না! হইলে ফল হয় না; আবার ফল না হইলে ফুলেরও 
সার্থকতা হয় না । ফুল ও ফলের মতন, রমা ও মা একে অন্যের সঙ্গে 
অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গীসন্বন্ধে আবদ্ধ। ন্থৃতর[ং যেখানেই রমা, সেই. 
থানেই মা। যেইথানেই মা ফুটিয়াছে। সেইখানে রমাও আছে। কিন্তু 
রমা ও মা দুই এক হইলেও) কোন সভ্যতায় ও সাধনায় বা নারীর 
রমা ভাবটার উপরেই ক্রমে বেশী ঝোঁক পড়িয়াছে। কোথাও ব 
আবার মা ভাবের উপরেই ঝৌঁকটা অধিক দেখিতে পাওয়া যাঁর়। এই 
সংকীর্ণ অর্থেই, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সাধনা বহুকাল হইতে 
নারীকে রমা-ূপেই বিশেষভাবে ভজিয়াছে; আর ভারতীয় সভ্যতা 
ও সাধনা ভাহাকে মা-রূপেই পুজিয়াছে, এই কথাটা বলা যাইতে 
পারে। নতুব। সে দেশে যে কেবল রমণীই ছিলেন বা আছেন, জননী 
ছিলেন বা নাই ; আর এ দেশে যে কেবল চিরদিনই নারী জননী হই 
কাই ছিলেন, রমনী কথনও হন নাই, কিছুতেই এমন কথা বল! যার 
না। এট! যে ভাবে বা ভাবিবে, সে ইউরোশপকেও চিনিবে না, ভারত- 
কেও জানে না ও বুঝে লা। 


আত 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন কথা কিছুতেই বলা যাঁয় না। আমাদের, 

বিশেষতঃ এই বাঙ্গলা (দশের সাধনাতে এক দিকে ষেযন জগদস্ব/কে 
সেইরূপ অন্ত দ্দিকে প্মীরারধকাকে দেখিতে পাই। জগদম্বা পরিপূর্ণ 
মাতৃমৃত্তি। শ্রীরাধিকা পূর্ণতমা রমা-মৃত্তি । জগদঘ্বা আস্যাশক্ি 
কারণরূপিণী, মাতৃস্বরূপ'; বীজ গর্তে ষেমন বিশাল অশ্ব থাকে, 
তেমনি তাঁর গর্ভে এই বিশাল বিশ্ব লুকাইয়াছিল, তারই বিস্জনের 
ফলে এই ব্রন্মাণ্ডের স্থষ্টি হইফ়াছে। তিন বিশ্বমাতৃকা, বিশ্বপাঁলিকা। 
বৈদাস্তিক সিদ্ধান্তে এই ্থষ্টিশক্তি মায়।-শক্তি। এইজন্য জগদস্বা 
পরমপুরুষের মদসদাত্বিকা, অনির্ধাচনীয়! অঘটনঘটনপটীয়মী মায্া- 
প্রকৃতি । বৈষ্কব সিদ্ধান্তে শ্রীরাধিকাঁর কোনওরপ স্থ্টি-সম্বন্ধ এবং 
মায়াগন্ধ নাই। তিনি পরম পুরুষের অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা 
মায়াঁশক্তি নহেন। বৈষ্ণবেরা কহেন,_-এই 

বহিরঙ্গা মায়া'শক্তি জগৎ কারণ। 

তাহার বৈভবানন্ত ব্রন্মাণ্ডের গণ ॥ 
আর-.. রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার। 

ম্বরূপ-শক্তি হলাদিনী নাম ধাহার ॥ 

হলাদিনী করায় কষে আনন্দান্বাদন। 

হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব। 

ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাঁভাব ॥ 

মহাঁভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 

সর্বগুণ-থনি কুষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥ 


৩৩১ 


ক্পৌস্দ শা 
আর এই জন্যই শ্রীবাধিক1 মা নহেন, শুদ্ধ রমা, কেবল মনন্দ- 
আঁধার, শুদ্ধ রসাত্মিকা, পূর্ণসুথ হেতু, মন্ট চেতুর আশ্রপ ভীঁভাঁর মধ্যে 
নাই। আার অতি প্রাচীনকাল হইতেই পমষ্টিভ়ত হিন্দ লাধন। এই ছুই 
ভাবেই নাঁরী-বস্ত্ব ও নাবী-তত্বকে দেখিয়া মাপিয়াছে। সুতরাং হিন্দুর 
সাধনায় নারী কেবল মা নহেন, তিশি রনা৪। নারীতে আমরা 0বলই 
মাতৃরূপে দেখি নাঁই, রমণী রূপেও উজিরাছি। তবে হিন্দব সাধ- 
নাতে মা ও রম! দু'ই সমভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ৭ সামাজিক-ঙ্গীবনে 
ও সামাঞ্জিক আদর্শে হিন্দুর দৃষ্টিটা রমা অপেক্ষা ঘার উপরে যে বেশী 
পড়িয়াছে, একথা অস্বীকার করা যাঁয় না। 
ভারতের সভ্যতা ও সাধনায় যেমন মা ও বম দ্ঈ মাদরশট স্বলপ- 
বিস্তর ফুটিয়াছিল, সেইরূপ যুরোঁপীয় সভ্যতা এবং সাঁধনাঁতেও এই দুইটা 
ভাঁবই দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের জগদপ্চার মতন খ্রীস্টর ধর্ম্মতাত্তে 
ৰ। ধর্মসাধনে কোনও কিছু নাঈ . আমাদের শ্রীরাপণিকার মতনও কিছু 
নাই। পরম তত্বকে শ্রীীয়ান্‌ চিন্তা ও খ্রী্রায়ান্‌ সাধন! পুরুষ-প্রক ত- 
রূপে ফোনও দিন দেখে নাই। আমাদের পুরুষ, জগদাঁতীত, নিত্য 
সত্বা। খ্রী্টীয় সাধনায় এই তত্বকে ফাদার বা পিতা বলে। এই পিত্ত 
তাহাদের তুরীয় তত্ব । আর আমর! যে তত্রকে তান্ত্রিক সাঁধনাতে বা 
বেদাস্তমতে আগ্াঁশক্তিরূপে এবং বৈষ্ণব সাধনা ও বৈষ্ণবসিদ্ধাস্থে ভগবা- 
নের অন্তর! চিচ্ছক্তি শ্রীরাধিকারূপে দেখিতে চেষ্টা করিগ়্াছি, শ্বীষ্গীরান 
সাধন! তাহাকে পুন্ররূপে দেখিয়াছে। মূলতঃ ও তত্তঃ॥ মোটের 
উপরে, আমাদের শিব ও কৃষ্ণ, গ্রষটীয়ান্দের ফাদার; আর আমাদের 
মহামায়া ও শ্রীরাধিকা, তাহাদের পুক্র। এই পুক্রই ধিশুগরীষ্ট। এই 


৩৩২ 


সম্ঘ০৯তনাস্প রথ) 


দিক দিয়া, পরমতর্জের অন্বেষণে যাইয়া) শ্রীষটাকানের! তাহার মধ্যে শিব- 
শক্তি কিম্বা কৃ্ণ-রাঁধার মতন কোঁনও তত্তের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; 
সুতরাং আমাদের ভক্তি-সাঁধনে,__কি তন্ত্রমতে, কি বৈষ্ণবমতে,--যে সকল 
রসৌচ্ছাঁস দেখিতে পাই, তাহা ঠিক শ্ষ্টীয়ান ভক্তি সাধনে পাওয়া যায় 
না। মাতৃভক্তিরও সে উচ্ছাস, মাঁধুধ্যেরও সে উন্নত উজ্জল রস-শ্রী 
সেখাঁনে পাওয়! যায় না। কিন্ত তথাপি সাধনার-রাঁজ্যে বীশ্-মাতা 
মেরীর উপাসনার ভিতর দির! আদি গ্রীষ্রায়ানসমাজে ও আধুনিক ক্যাথ- 
লিক খ্রীষ্টীয়ান-সম্প্রদায়-মধ্যে রমণীর মাতৃভাবট। বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
রোমান ক্যাথলিক দেশে, বিশেষতঃ ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে, এই. 
মেরী-পৃজার মাশ্রয়ে লোৌকচরিত্রের যঘযেও একটা, অপূর্ব কোমলতা ৷ 
ফুটিয়াছে। মেরী যীশুর মাতা, মেরীর পৃঙ্গাতে প্রকৃতপক্ষে যাশু ও তার 
মাতা উভয়েরই পূজা! এক সঙ্গে করিতে হয়। যীশুকে ছাড়িয়া মেরীর 
ধ্যান ও ভজন! হয় না, আর মেরীকে ছাড়িয়াও যীশুর ভজনা হয় ন]। 
মেরী এই জন্ত কতকট! আমাদের দেশের গণেশ-জননীর মতন। মেরীর 
মৃদ্তিতে সর্বদাই তিনি শিশু ঘীশুকে কোলে করিয়া আছেন ইহা! 
দেখিতে পাওয়া াঁয়। এই জন্য কাথলিক দেশে ও ক্যাথলিক সাধ- 
নাতে রমণীর মাঁতৃভাঁবটা বেশ পরিস্ফুট হুইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও 
সাধারণ খ্রী্টীয়ান-সমাঁজ ও সভ্যতা, বিশেষতঃ বিগত চারি পাঁচ শত 
বর্ষে ষে প্রোটেষ্টান্ট খরীষ্টায়ান সাধন! গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
এ ভাবটা বিশেষ প্রবল হইতে পারে নাই, বরং মধ্যযুগ হইতেই খ্রষটীয়ান- 
সমাজে পুরুষের শৌধ্ধ্য-বীর্যা-পাধনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর রমা টাই 
বেশী ফুটিয়াছে। 
৩৩৩ 


তেপীন্দ শা -্শ 


আধুনিক যুগ বলিয়া আমরা খ্রীষ্টীয়ান সভ্যতার ইতিহাসের ষে 
যুগ্নকে নির্দেশ করি, একভাবে প্রেক্েষ্ট্ান্ট সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
জন্ম হইয়াঁছে। আদিতে খ্রীহ্ীয়ধর্শশ সন্গ্যাস-প্রধান হইয়া উঠিম্নাছিল। 
গ্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার ভোগবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে রসের 
আদর্শ ও অন্ুশীলনকে এমন কি যে সকল সহজ জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া গ্রীস ও রোম জগতে এক সময় এতটা বরেণ্য হইয়া 
উঠিয়াছিল,তাহাকে পর্য্যস্ত আদি খ্ীষ্টায়ানেরা অত্যন্ত হেয় চক্ষে দেখিতে 
আরম্ভ করে । কিন্তু পাঁচশতবর্ষ পূর্বে ক্যাথলিকসজ্ঘের কঠোর শাঁদন 
মুক্ত হইয়া, ফুরোগীয় সাধনা পুনরাঁর গ্রীশ ও রোমের লুপ্ব-আদর্শের 
অনুশীলনে নিযুক্ত হয়। ইহার ফলে যুরোপীয়সমাঁজে একটা অতিনব 
রূপলালমা! ও কলান্গুশীলনপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এই রূপ-লালস! 
ও কলানুশীলনের ফলে, যুরোপীয় রমণীর রমা ভাঁবটাঁকে অতি-মাত্রায় 
ফুটাইয়! তুলিয়াছে । এই সকল কারণে আমাঁদের দেশে যেমন রমণীর 
মাতৃভাবটাই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাই, অল্পকাল পূর্ব পর্্যস্ত 
সেইরূপ যুরোপে তাহার রমাভীবটাই বিশেষ পরিস্ফুট দেখা গিয়াছিল। 
মোঁটের উপরে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চক্ষে নারী জননী হইয়া 
আছেন; মুরোপের সভ্যতা ও সাধনার চক্ষে তিনি রম৭, হইয়া 
বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছেন । 

আমর] এই জন্ত অপরিচিত নারীকে প্রায়ই “মা” বলিয়া সম্বোধন 
করি । যুরোপীয়েরা সে স্থলে “কুমারী” বা “মিস্‌” বা "মেডেমোজেল” 
বলেন। ফলত: ইংরেজি মেইড বা মেইন্ডেন, বা মিস, কিন্বা ফরাপীর 
*মেভেমৌজেল” শবের খাঁটী বাংল! কুমারী কি না, তাহাও বলা সহজ 
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নয়। “কুমারী” বলিতে আমাদের চক্ষে গৌরীর ছবি ভাসিয়া উঠে। 
«“গৌরী”-জগদস্থা ; “উমা” মার পূর্বাবস্থা । মিস্‌, বা মেইড, বা 
মেইডেন ৰা মেডেমোজেল, মাঁর পুর্ববাবস্থা নহে, পত্রীর অপনিণীতাবস্থা। 
দুইটা ভাবেতে বিস্তর প্রভেদ আছে। কুমারী বলিতে ক্রমে যেম! 
হইবে, তাই আমরা ভাবি । মিস্‌ বা মেইডেন বলিতে ক্রমে যে কারো 
পত্ী বা রমণী হইবে, তাই আমরা বিশেষরূপে ভাঁবি, তার ভবিষ্যতও 
মাতৃত্বের কথা আমাদের চিস্তাতে উদয় হয় না । মিস্‌ বা মেইডেনকে 
কত সাঁধিয়া ভজিয় পত্বীরূপে পাইতে হয়| ম্ুতরাঁং তাঁর সঙ্গে সকল 
সন্বদ্ধের মধ্যেই ত্র রম্ণভাঁবট] লুকাইয় থাকে । যুরোপীয়েরা স্ত্রীলোকের 
সঙ্গে যে সকল সৌজন্য ব্যবহার করেন, তাঁহার ভিতরে ভিরে এই 
সাধনা এই ভজাঁর ভাবটা থাকে ও আছে। বিষ্লেষণ করিলেই 
তাহা ধরা পড়ে । কিন্তু মার সঙ্গে আমাঁদের ভক্তির, মমতার সম্বন্ধ । 
মাকে সাধিতে হয় না, মা আমাদের নিত্যসিদ্ধবস্ত। মাকে ভজিতে 
হয় না, আজন্ম তাঁর অধাঁচিত জেহে আমরা লালিত পালিত 
স্থতরাং মার জন্য সন্তান একদিকে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে 
মার গামছা খান! হাত হইতে পড়িয়া গেলে অকারণে তাহা তুলিয়া 
দিবার জন্ঠ ব্যন্ত-সমস্ত হইয়া! উঠে না । মার সঙ্গে সন্তানের ব্যবহারে 
একটা খোলাখুলি; একটা সরল, সহজ, শিশুর মতন অকৈতব ভাব 
সর্বদা প্রত্যক্ষ হয়। এ জগতে আর কোনও সম্বন্ধেতে এ ভাঁবট। 
দেখা যায় না। 

এই ছুই ভাবে, মা রূপে ও রমা রূপে নারীচব্িত্রের আলোচন। 
করিলেই ভারত কোন্‌ চক্ষে আর ফুরোপ কোন্‌ চক্ষে নারীকে 
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দেখিয়াছে, ইহার মুল স্ত্রটি ধরিতে পারা যাঁয়। উভয় দেশেন 
সভ্যতা, সাধনা, সাহিত্য সমাঁজ রকলই এই মুলসুত্রের ভাষ্য 
হইয়া আছে। 


দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস 


সি 
লেখক --শ্রীভুবনচন্ত্র মুখোঁপাঁথ্যায় । 


আজি 


বিলাতী ও ফরাসী রূপ 


বিলাঁতী রূপের কথা--বিবিদের সভ্যতা ফ্যাসান, আদব কায়দার 
কথা_আমাদের সঙ্গে তুলনা করে যথাষথ সতা বর্ণনের কথা বলিতে 
আরন্ত করিলেই দ্েশপৃজ্য চিন্তাশীল মনীবী স্বামী বিবেকানন্দের গ্রাচ্য- 
পাশ্চাত্য সমাজের ুন্দর্শনের কথা স্বৃতিপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । 
স্বামীজি মহারাজ তদীয় গভীর চির শডা-পাশ্চা রহ 
লিখিয়াছেন,- ৰ 
“ইউরোপের সভ্যতার উন্মেষ জিন অভ্যুদয়ে ।--এ শক্তি- 
পূর্জী কেবল কাম নয়। যে শক্তিপুঞ্জা আমাদের তীর্থস্থানে ক্ষণমাত্র 
হয়, সেই পূজা এদের দিনরাত-_বারমাঁস । পাশ্চাত্যের ধর্মই শক্তিপূজা। 
আদ বাঁমাচার রকমের--পঞ্চমকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। 
“বামে বামা, দক্ষিণে পানপাত্রং আগ্রে ন্্তং মরীচসহিতং শৃকরাক্তোষচ- 
মাংসং ক্কৌলো ধর্মঃ 'পরমগহনো যোগীনীমপ্যগম্যঃ” প্রকাহ, সর্ব 
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রিও 


সাধারণ শক্তিপুজা, বামাচার, মাতৃভাবও যথেষ্ট 1--আগে স্ত্রীলোকের 
আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর খাতির । 
এ যে সে স্ত্রীলোকের পৃজ্জো, চেনা অচেনার পুজো, ভদ্রকুলের তত কথাই 
নাই। রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই 1-- 

“ত্্ী-সন্ন্বী আচার পৃথিবীর সর্ধত্রে সেই একরূপ অর্থাৎ পুরুষ 
মানুষের অন্য জ্ীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় 
মুস্কিল ।-_-আমাদের উদ্দেশ্য মৌক্ষ। ব্রহ্মচর্ধ্য বিনা তা কেমনে হয় বল? 
এদের উদ্দেস্ত ভোগ, ব্রহ্ষচর্যের আবশ্যক তত নাই % তবে স্ত্রীলোকের 
সতীত্‌ নাশ হলে ছেলেপিলে জন্মায় ন৷ এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস।-_ 
কাঁজেই-_সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ ।__ 

“ইংরেজ আমেরিকানরা কথাবার্তায় বড় সাবধান মেয়েদের 
সামনে । সে ঠ্যাঁঙ্গ বলবার যো লাই, মলমুত্রের নামটি আন্বার যো 
নাই । ফরাসীর! আমাদের মত মুখখোল1 ; জার্মান রুষ প্রভৃতি 
সকলের সামনে খিস্তি করে ।” 

“কিন্ত প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে ভায়ে বোনে তা 
চলেছে । বাব! মেয়ের প্রণীর (ভবিব্যৎ বরের ) কথা নানা রকমে 
ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে; ফরাসীর মেয়ে অবনতমৃখী, 
ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিণের [য়ে চোটপাঁট জবাব 
দিচ্ছে। চুম্বন. আলিঙ্গনটা পর্যযস্ত দৌষাবহ নয়, অঙ্সীল নয়। 
আমেরিকার পরিবারের পুরুষবন্ধু ও আত্মীয়তা হলে, বাটীর যুবস্তী 
মেয়েদের সেকহ্াতুস্থলে চুম্বন করে। আঁমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের 

' নাষগন্ধটী পর্য্যন্ত গুরুজনের সাম্‌নে হবার বো! নাই । .. 
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“এদের ফ্যাসান কাপড়ে । আমাদের ফ্যাসান গহনায় ; এখন কিছু 
কিছু কাঁপড়েও হ'চ্ছে। ফ্যাসানটা কি না ঢক্ষ; যোয়দের কাপড়ের ঢঙ্গ 
গ্যারিস সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের লগ্ডন থেকে । আগে প্যারি- 
সের নর্ভকীরা এই ঢঙ্গ ফেরাতো ॥ একজন বিখ)াত নটী যা পোঁধাক 
পোরুলে, সকলে অমনি দৌড়,ল তাঁই কত্বে, এখন দোঁকানিরা ঢঙ্গ করে। 
কত ক্রোর টাকা যে, এই পোষাক কর্তে লাগে, প্রতি বসর তা আমরা 
বুঝে উঠতে পারি নি। এ পোষাক গড়া এক প্রক্কাণ্ড বিচে হয়ে 
দাড়িয়েছে । কোন্‌ মেয়ের গায়ের চুলের রঙ্গের সঙ্গে কোন্‌ রঙের 
কাপড় সাল্তস্ত হবে, কার শরীরের কোন গড়নট। ঢাঁকৃতে হবে, 
কোনটা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাঁথা ঘামিয়ে 
পোষাক তৈরী হয়। তারপর, দুচার জন উচ্চপদস্থ মহিলা ধা করেন, 
বাকী সকলকে তাই পরতে হয়, ন। পরলে জাতি যায় !_- 

“ঠাণ্ডাদেশ এজন্য সর্বদ1 সর্বাঙগ না] টেকে কারুর সামনে বেরুবার 
যো নাই। বিলাতে ঠিক ঠিক পোযাঁকটা না পরে ঘরের বাহিরে যাঁবার 
যো নাই ;(পাশ্াত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা, কিন্তু গল! 
বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে । আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই 
লজ্জা; কিন্ত সে ঘোমটা টানার চোঁটে সাঁড়ি কোমরে উঠেন উঠন,তায় 
দোষ নাই ) রাঁজপুতান! ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান। 

“পাশ্চাত্য দেশের নর্তকী ও বেশ্তারা লোক ভূলাইবার জন্ট 
অনাচ্ছাদিত। এদের নাঁচের মানে তালে তালে শরীর অনাবৃত করে 
দেখান। জামাদের . দেশের, আছুড় গা ভদ্রলোকের মেদের, নর্তকী 
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£ "পাস্চাতার ডাক্তারের] পূর্বাঙ্কের জঙ্গও একপোয়। ভূর - আমান্তে 
আস্তে মাধবটান্প খ|ওয়ার বিণ দেন; কচিহেলেদের ছন্তা ফিডিং কউল 
ছাড়! উপায়াস্তর নাই। আমাদের দেশে মা ব্যস্ত, কাজে দাসী একটা 
ঝিনুকে কোরে, ছেলেটাকে চেপে ধরে, সা সণ দুধ খাওয়াচ্ছে! 
লাভের মধ্যে এই যে রোগা পটকাগুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না। 
তারা এ খানেই জন্মের মত দুধ খাচ্ছে 

“আর পাশ্চাত্যের বড় আমোনপ্রির। কোঁনও বড় সামাজিক, 
ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না ।--এদের নাঁচটা আমাদের 
চথে অঙ্লীল বটে, তবে এদের সপে গেছে। নেংটা নাচ সব্ধত্রে, 
ও গ্রাহোর মধ্যেই নয় ।” ৃ 

স্বামীজির এই প্রামাঁগা উক্তি হইতে. বিলানী বিবিদের চরিত্রের 
বেশ একটা মোটামুটী আভাস পাওয়। যাঁয়। আমিও আর দুএকটা 
কথা! বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপদংহার করিব। 

তিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির রমণী সৌন্দর্য্য, সেই সেই দেশের 
পুরুষের রুচি অন্থসারে কথিত হয়। একটু বড় করিয়! বপিলে, পুরুষের 
দ্বারা নারীর রূপ বিচারিত হয়) যে দেশের পুকষের (যমন রুচি 
তাহার! সেই ভাবেই রমণীর সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়াছেন.। নুবদনা 
জুনফ়ন! গৌরা্গী 'ভারতকা যিনী, ধবলাঙ্গী মার্জা রাঙ্ষী পট্টকেশী পাশ্চাত্য- 
রমণী, স্থুলার্শী, স্থুলোঠী, অঙ্ষুদ্রকেশী ক্ষুদ্রনয়ন৷ ঘোর কুষ্তাঙ্গী কাক্রি রমণী 
এবং অন্ান্ত দেশের কথ] পুরাণে ইতিহাসে ও গল্পে যাহা কিছু পাঠ 
করা বায়, তাহাতে ধাহাদের রূপ উাহারই বিচার কর্তা, ইহাই বুঝিয়! 
লইতে হয়। রমণীর সৌনারধ্য যে কেবল গাত্রৎর্ণে নয়নে বদনে বান - 





৩৪৬. 


৩ ীল্দে শা 


কুম্তুল সুসন্বদ্ধ আঁছে. এরূপ মনে রা ভূল । বাহাদর্শনটা কেৰল কল্পনার. 
ফল, তাহাতে সারার্থ মতি মল্প। হৃদয়ের রূপ, যেরূপ অন্তরে নিহত, 
সেই রূপের গৌরব অগৌরব বিচার করাই নিরপেক্ষ বিচারকের কর্তব্য 
কা্য। সকল দেশের রমশীতে সেই অন্তর সৌন্দর্য্য 0 ভাবে বিরা- 
জিত আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সকলকে বুঝাইয় দেওয়া! স্ুকঠিন। 

ইয়ৌোরোপ খণ্ডে ইংরাজ একটী নৃতন জাতি, সেই নূতন জাঁতি এ 
দেশের সর্বাত্রে নূতন রুচি ও নৃতন সভ্যতা প্রচার করিতেছেন । তাহার! 
রমণী-সৌন্দর্য্যের আদর করেন, পরম্পরা সম্বন্ধে রমণীগণের চরণ পূজা 
করেন, করতলে নারী5রণ পারণ করিয়া যান হইতে অবতরণ করান, 
তাহাদের কাছে নারীজাতির বহুমান। নারীগণকে সেই মান 
তাহ।রা দেন বলিয়া! ভারতক্কামিনীগণকে সক্ষম কথায় বঙ্গকামিণীগণকে 
অন্তঃপুরে বন্দিনী দাসী বলিয়! নিন্দা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, 
আমর। ইংরেজের গৌরবের এই স্ক্তত্রটা ভাল বুঝি না, বুঝিতেও 
পারি না। , 

ইংরাঞজজ আপনাদের প্রণীত পুস্তকে_-সভাঁবিশেষে দীর্ঘ দীর্ঘ 
বক্ততাঁয় ও সামাঞ্রিক মজপিসে নারীরূপের অপারসীম যশ 
বীর্তন করেন, নারীগণের মহিমা কীর্তনের সময় তাঁহাদের 
মুখে লাল পড়ে, নারীর অবাধ্য হইয়া চলিলে, সভ্য ইংরাজপুরুষের 
নিন্দা হয়, সমাজে তীহাদের মাঁন-মর্ধযাদ। কমিয়া যাঁয়। নারী 
মুখর, কলহপ্রিয়া ন্বেচ্ছাচারিণী হইলেও করযোড়ে স্বামীকে তাহার 
পদানত অন্থগত হইয়া থাকিতেই হয়। এ ব্যবহারটা তাহাদের. 
পক্ষেই ভাল।. ্বাগরা-ঢাকা শুত্রবদনা খেতার্গিনীগণের বাহক্নপ্ 


৪১ 


স্পা ৫০ 
দেখিতে দেখিতে ইংরাঁজের যনে বোধ করি, কিছু অরুচি জন্গিক়্াছে, 
ইংরাজ জগতের নৃতন জাতি, সুতরাং নারীবূপের নৃতনন্বদর্শনে 






তাহাদের অভিলাঁষ জন্মিযাছে); বসনাবৃত ললনাগণের আবরণ মোচন 
করিয়া উলঙ্গিনী মুস্তি দর্শন করা তাহাদের অভিশয় প্রীতিকর বোধ 
হইতেছে, ইহ! বে কেবল কৌতুহলেরই উপদেশ, এ পদ্ধতি যে কেবল 


৩২ 


[০০০৫] 
ইংয়াজের দ্বারাই অনুষ্ঠিত, এমন কথা আমর! বলি ন1। প্রাচীনকাল 
হইতে গ্রীক রোমান ও ফরালী সন্তান্ত ধনবানগণের নাঁচঘরে এবং 
মৌথীন লোকের বৈঠক্ধানার ভিন্তিগাত্রে [96050 195এর 
স্ুচিত্রিত উলগ্গিনী নানীমৃত্তি নয়ন-মনোহারিনী শোভা বিস্তার 
করিত 7; কেবল ইহাই নহে, ফরাসী ও ইংরাঁজ লম্ফে লক্ষে 
অনেকদূর উচ্চে উঠিরা/হন ১; ছবিগুপিই নিজ্জীব সেই' জন্য 
সজীব নুন্ররী রমণীগণনে, তীঙারা বিবস্ত্রী দর্শন করিতে বড়ই ভাল- 
বামিতে শিখিয়াছেন। ইংরা্ী ফরাপী ন্ৃত্যসভায় ধাহার৷ নৃত্য 
করেন, লঙ্জা তীহাদের নিকটে মুখ দেখাইতে লজ্জা পাঁয়। 
একে তো স্ত্রী পুক্রধ একত্রে কোল।কুলি করিয়া নৃত্য করা, এ সকল 
বৃত্যের রীতি, তাহার উপর শ্ীপুক্ষষ উভয়কেই সামাজিক লজ্জা 
পরিবর্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। লঙ্জা পরিহার করিয়া তাহারা 
ষে কিছু অগ্রতিভ হন, এমন কথা খলিলে মিথ্য। বলা হয়। বিলক্ষণ 
সপ্রতিভ-_বিলক্ষণ প্রমোদিত দ্রাক্ষারদ-রক্তবদনে অট্র-অট্র হাস্ত ! 

নর্ভকী বিবিগুলিকে তীহাঁরা উলঙ্গিনী সাঁজাইয়া আসরে বাহির 
করেন । বিবিলোকের অঙ্গে এক প্রকার বসনাবরণ থাকে, ইংরা- 
জীতে সে বসনকে ৭381) 01955 বলে , কি চমৎকার যে সেই বল-ড্রেস, 
চিত্র করিয়া! তাহ! বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের অসাধ্য; বুঝাইবার শ্েষ্ট। 
করিলেও দ্বণা ও লঙ্জ| তৎবিষয়ে আমাদিগকে বাধ! দেয়। বাঙ্গালী পাঠ- 
কের! আমাদের সুস্ত্াতিহথক্্স টাকাই বসন দর্শন করিয়াছেন, সে বস* 
নেরও বরং মাঁন আছে, নিস্ত ইংরাজী বিবিদের বলড্রেসগুলির পা 
থাকিলে তাহার! আমাদের নুক্ ঢাকাই বন্ত্রগুলির মাথায় দীড়াইয়া 

ওরিও 


ক্পৌম্ক্য 
নৃত্য করিত। যাহারা সেই সকল ড্রেস পরিধান করেন, তাহার! স্ব স্ব 
গৌরবের গর্বে বুক ফুলাইয়! সভ্যতাঁর জয়-ক্কা বাজান। নাঁচের 
সময় অঙ্গে বস্ত্বের ছায়ামাত্র থাকে কি না দর্শক অতি সুক্সদৃষ্টিতে দর্শন 
করিয়াও তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাঁ। ফরাসী ও ইংরাঁজ নিভৃত 
রঙ্গকক্ষেও রমণীর প্রচ্ছন্ন সৌন্দধ্য সন্দর্শনে চরিতার্থ হন৷ 

ভারতবর্ষের উন্নতিকামুক যুবকদল এই নৃতন সভ্যতার অনুকরণে 
ব্যতিব্যস্ত । সত্য যদি উহার নাম সভ্যতা! হয়, তবে আমি দূর হইতে 
উহাকে শত শত নমস্কার করি, সমগ্নাস্তরে আবার দেখা হইবে | 


স্পা পপাগিশ পন ৪ 


তৃতীয় উদ্দাম 
-স্টুত-জ্ 


লেখক-_-ডাক্তার শ্রীইন্দ্মাধব মল্লিক । 


বিভিন্ন দেশীয় সৌন্দর্য্য 
চীন সোন্দধ্য ৷ 
চীনদেশের সৌন্দর্য্য বিচার পা! দেখিয়! হয়, যাঁর পা যত ছোট সে 
তত সুন্দরী । বিবাহের পূর্বে মেক্ের কেমন গড়ন, কেমন রঙ এসব 
প্রশ্ন উঠে না । লোকে জিজ্ঞাসা করে, “তার পা কত বড় ?” প৷ 
তিন ইঞ্চি হইলেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী হয়। সেই কারণ শিশুকাল 
হইতেই পায়ের আঙ্গুল কয়টী মুস্ডীইয়! দিয়া পায়ে ছোট জুত।| পরাইয়া 
দেওয়া হয়।: উদ্দেশ্য স্বাভাবিক নিয়মে পা বাড়িতে না পারে । ইহাতে 
শিশুর যন্ত্রণার একশেষ হয়। কতদিন ধরিয়া কষ্টে অধীর হইয়া 
তাহার অহরহ কাদে, কখনও কখনও আঙ্ুলগুলি পচিয়া খসিয়! 
পড়ে। পা এত ছোট করে বলিয়া চীন-ম্বীলোকের! ভাল করিয়া 
চলিতে পারে ন1। 
৩৪৫ 
৪৪ 


স্মোস্কর্য____ং 

পুত্র প্রসব না করিলে স্্ীর আদর নাই, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে 
ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পাঁরে। বহুবিবাহ চীনদেশে নিষিদ্ধ। চীনদেশে 
স্বীলৌকদিগকে আত্মহত্যা . করিতে প্রায়ই শুনা যাঁয়। স্বাশুড়ীর 
অত্যাচার তাঁহার একটী প্রধান কাঁরণ। বিধবা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার 
বিবাহ হইবার নিয়ম নাই | তবে দরিদ্রলোৌকের গৃহে বিণবা-বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত আছে। যদিও বিধব|-বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বটে, 
কিন্তু উপপত্বীভাঁবে অন্যের সঙ্গে থাঁকিবার নিয়ম আছে। গলায় দড়ি 
দিয়া সহমরঠী প্রথাও প্রচলিত ৷ 

চীন-স্্রীলোকে্রো সরল, বিনয়-নম্র, লজ্জাঁশীলা, করুণার্হদয়া 
সম্তান-ন্মেহবৎসলা, মুখে হাঁসি নাই, উচ্চকথা নাই, নির্দিষ্ট স্থানে 
বসিয়! সন্তানকে যত্র করেন, স্তন্দুপ্ধ ঈষৎ গরম করে শিশুকে পাঁন 
করান। সন্ত্ররক্ষার জন্ত দরিদ্রগণ শিশুকন্ধ/! জলে ডূবাইয়া মারে, 
যাহাতে জলে ডুবাইয়া শিশুকন্যা হত্যা করা না হয়, তার জন্ম ্ীষ্টধর্ম- 
প্রচারকের] সদাই সচেষ্ট । বাজারে কেহ ছোট ছেলে মেয়ে বিক্রয্ 
করিতে আনিলে তাহাদিগকে কিনিয়া লন ও নিজেরা লালন-পালন 
করেন । ৮ 

প্রায় সকল নৌকাই চীনের স্বীলোক দ্বার পরিচালিত। হাল 
ধরিয়াছে স্ত্রীলোক, ফাঁড় টাঁনিতেছে স্্ীলোক। স্বাধীনভাবে সানন্দ- 
চিত্তে নৌকায় দিবারাত্র বাঁস হেতু স্বাস্থ্যের যে প্রফুল্লতা জন্মে, তাঁহা- 
দের প্রত্যেক অঙ্গে প্রতোক্ষ স্বভাবে জানা যাঁয়। নীল পোষাকের 
উপর চীন রমণীর সাদা রণ্ডের পূর্ণাবকাঁশ--স্রিক যেন, ছবির মত দেখায়। 
প্রাতঃকাঁলীন কু্ধযরশ্মি' সেই সকল মুখের উপর পড়িয়! হ্বচ্ছলরোবরে 


৩৪ 
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শ্রেবীবন্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায় শোভা পাঁয়। চীনদেশের স্ত্রীলোক 
'দিগের সরলতাঁর তুলনা নাই । সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের পুরুষের সঙ্গে এক 
টেবিলে বপিয়া আহার করেন নাঁ। চীনদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত 
নাই। চীন রমণী বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়। চীনের বংশীরব করুণরসব্যঞ্জক | 
অভিনয়ে পুরুষই স্ত্রীলোক সাজে । স্ত্রীলোকের মর্ধ্যাদা এতই বেশী যে, 
দশজনার সামনে রঙ্গমঞ্চের উপর চাহিয়া প্রকৃতিদত্ত স্ত্রী-মধ্যাদ 
হানি করা চীনের! বর্বরতা মনে করে। 

চীনে স্ত্রীজাতির শিক্ষার্দীক্ষা ও অবস্থার উন্নতি অতি 'দ্রুতধারায় 
চলিতেছে । পা ছোট করার প্রথা, অবরোধ ও অশিক্ষা এখন রুচি 


বহিভূতি। 





ব্রন্মের রমণী! 

্রদ্ষদেশের স্ত্রীলোকের প্রতৃত্ব অত্যধিক । তীহারাই কাঁজকন্ধ 
করিয়া! থাকেন, দোঁকাঁন রাখেন ও কেন।বেচা করেন । লালরেসমের 
লুঙ্গী পরিয়া মুখে ঘন করিয়া “তা না-_খা” অর্থাৎ চন্দন কাষ্টের গুড়া 
মাথিয়া সুস্থশরীরে হ্ৃঈচিত্তে কেনা-বেচা করেন। অল্প কারণেই 
তাহারা বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পাঁরেন। ব্রঙ্গের অনেক আফিও- 
সেবী অলস পুরুষ ঘরে বসিয়া থাকেন, কতক কতক গৃহকম্ম করেনঃ 
রশীধেন, ঘর ঝণাট দেন। আঁসল কাঁজের.ভিতর কেবল স্ত্রীর. খাবারটি 
দোকানে পৌছা ইয়1-দেওয়া । ব্রদ্মদেশের স্্রী-লোকের গোলগাল সুগঠিত 
দেহ, পুরুষের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ | বর্ধায স্্ীলৌকের ক্ষমতা এত 
অধিক যে, বিবাহের পর জাম্মতাঁকে অন্ততঃ কিছুদিন, শ্বশুরঘর করিতেই 
হয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতা সত্বেও বর্মীয় বহুবিবাহ প্রচলিত। 
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স্ত্রীলোকের গায়ে গ্রহনা নাই । যাকিছু আছে, কাণে হাতে ও 
মাধার। অধিকাংশ স্ত্রী-লোকই চটা জুতা পাঁয়ে দেয়। সকলেরই 
টলঢলে পোষাক পছন্দ । কাঁপড়চোঁপড়েই তাঁহাদের সঙ্জায় বেশীভাগ 
দৃষ্টি। স্তনের উপর অঁটিয় লুঙ্গী পরে বলিয়! স্বাধীনভাবে চলাফেরার 
ব্যাঘাত হয়। দেই কারণেই বর্াজাতির স্ত্রীলোকের চলা ও নাঁচা 
সরলভাবে হর না--কতকটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব। 

পিনাং রমণী । 


স্ীলোকদের তেমন অবরোধ প্রথা নাই, মাথায় কাপড় অবধি দের 
না। স্ত্রীলোকেরা চুল লইয়াই ব্যস্ত। তাহারা পরিপাঁটী করিয়া খোঁপা 
বাধে এবং সেই খোপাটী অনাবৃত রাঁথে এবং মরালগ্রীবাটা সকলকে 
দেখাইতে ভালবাঁসে। 
কোরিয়া! রমণী । 
কোরিয়া] দেশে প্রায়ই ম্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বয়সে বড় হইয়া থাকে। 
বিবাহেয় প্রথাও অতি চমৎকার । 
পূর্ববীপ রমণী! 
ইউরোপীয় ও চীনমিশ্রিত কতকগুলি জাতি পূর্ববন্ধীপে বাস করে । 
ইউরোপীর়দিগের মত ইহাদের নাঁপিকা উন্নত ও চীনের মত গালেক 
হাঁড়ও উ*চ। ইহারা চীনে স্ত্রীলোকদিগের মত ইজের ও চায়না 
কোঁট ৰা বিবিদের মত গাউন কিছুই পড়ে না। তাহ।দের পোষাক 
পরণে পশমের লুঙী, গায়ে এক গ! গহনা! | ইহার! পান, স্বপুরি ও 
চুরুট খায় এবং চা পুন করে । 
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চতুর্থ উচ্ছাস 
জু 
লেখক-_শ্রীহরিপদ অধিকারী । 


পারা 





জাপানী সুন্দরী 


জাপানে যে সুন্দরীর চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত ও নাসিক! অত্যন্ত চ্যাপ্টা 
তিনিই হুন্দরী বলিয়া গণ্য । জাপান রমণী বীর-জননী । শৌকে ধৈর্য্য- 
শীলা, শ্রমশীলা, কঠোর-কর্তব্যপরায়ণা, সর্বদা হ্ষ্টচিত্তা এমন হাশ্তময়ী 
রমনী পৃথিবীর অন্ত জাতিতে দুল্পভ। স্বাধীন দেশে স্বাধীনা রমণী হইলেও 
ভাহার1 লজ্জাশীলা, মধুরভাধিণী এবং জ্ঞানঞ্চয়ে তৎপরা | স্বামীকে 
অপর রমণীতে আসক্ত দেখিলে, তাহারা সেই রূপসী যুবতীকে গৃছে 
আনিয়া ্বামীর মনোরঞ্জন করেন। প্রফুল্ল মুখে স্বামীর এবং তাহার 
উপপত্ঠীর সেবা! করেন। স্ত্রীর সম্মুখে স্বামী অকুতোভয়ে জাপানী বার- 
বিলাদিনী গেইস! নাঁচওয়ালীগ্বিগকে লইয়া আমোদ-প্রুমোদ করেন। সী 
তাহীতে বিমর্ষ হয় না) বাঁধা দেয় না। জাপান রমণী হঠাৎ মর্মাহত, 


1.) এ 
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হইয়াঁও স্বামীকে ঝষ্টবাকা বলেন না ॥ তীাহাঁদের ক্ষমাগুণ জগতের 
অনুকরণীয় । ৫ 





জাপানী নাও প্রচণ্ড তে নেও আত যে বেটি গৃহকাঁধ্য 
সারিয়া সামান্ আহার করিরা, শিশু সন্তনটীকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফ্যাক্টা- 
রিতৈ কার্য্য করিত যায় । সেথানে শ্রমে ঈ সাধ, কৌশলে ও নৈপুণ্যে 
রু শ্রমলীবিগণকে পরাত্ত করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করে, দিবাঁব- 


ভ৫.৬- 


টির র 


দানে স্মিতমুখে গৃহে ফিরিয়া স্বামীসেবাঁয় আত্মনিয়োগ করে, 
আবার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে দীর্ঘ রাঁত্র জাগিয়! স্বামীর ক্রিষ্ট 
মন্তকে বাজন করে। জাপানের পুকয ও রমণীর পরিচ্ছদ প্রায় 
একই রকমের । স্ত্বীলৌকের কিমোনোর হাতার একটু কাঁটা, 
পুরুষদিগের একটু ঝুলন আছে, ক্্ীলোৌকের কোমরে রেশমের বুনা 
একটু মূল্যবান কোমরবন্ধ প্রায়ই নিজেদের প্রস্তত। পুরুষদের 
কোমরে পাতলা চাদর, ইঠাই পার্থক্য। জাপানী রমণীরা হাত 
ও গলা-কাটা স্চিকণ নাইট গাউন পরিয়া ক্ষুদ্র চক্ষু ছুটি নিমীলিত 
করিয়া, ছোট উচু গাল ভবিরা ভাঁদিগা হাঁমিয়া, যখন সান্ধ্যব্রমণে 
বাহির হই পড়েন, কেশরাশি এলাইদ্া দেন, আগুল্ফ-লম্বিত কেশ- 
রাশি ধর্ববাক্তি জাপানী রদণীদিগের পাদমুল চুম্বন করে, সে শোভা 
অতীব মনোরম । জাপানী ব্ণী বন্ডই পুপ্পপ্রিষ । গুহপ্রাঙ্গণ আলো 
করিয়া] বিবিধ আভাঘুক্ত ক্ষুদ্র ক্কুদ্র পুষ্পরাশিশোভিত ক্ষুদ্রোগ্ভান জাপানী 
রমণীর বিচিত্র পাঁরিপাট্োের নিদর্শন। বগন্থ উৎসবে রমণীগণ ফুলসাজে 
সাজিয়া, ফুলের হাপি হাদিয়া, ফুল সৌরভে মদিরার নেশার মত বিহ্বল 
হইয়া যখন ঢলিয়! ঢলিয়া নাঁচিতে থাঁকেন, সে চিত্র বড়ই সুন্দর ! 
মৃত্যুতে জাপাঁন রমণী কাঁতরা ভন না। শিশু সন্তানের মৃত্যুতে জননী 
অধীর1 হয়েন না । কিছুমাত্র শোক প্রকাশ না করিয়া, চির-বিদায়ের 
সমারোহ-সমাঁধির ব্যবস্থা শ্মিচমুখে করেন। অকন্মাৎ বিপদ্পাঁতে 
জাপান রমণী অবিচলিত। তীঠাদেব মুখের প্রফুল্লতা কিছুতেই দূর 
হয় না। কত জন্মজন্মাস্তর সারুন!য় তাহারা যে, এই ত্রশীশক্তি লাভ 
করিয়াছেন বলিতে পারি না। সেবা-ধর্মে জাঁপ রমণী অদ্দিতীয়া। এমন 
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অতিথি-বাঁৎসল্য আর কোন দেশে নাই। জাপানের হাসপাতাল- 
সমুহে ধনবতী যুবতীগণ স্বেচ্ছায় রোগী সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
সাধ্যমত প্রয়াসে রোগীর মনে শ্ফৃত্তির সঞ্চার করেন। 

খিতব্যগ়িতাঁয় ও গৃহকাঁধ্য নৈপুণ্যে জাঁপ রমণীর তুলনা নাই। 
গৃহখানিকে পরিফাঁর, পরিচ্ছন্ন করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া রূপ তুলিয়া 
বিচিতরবর্ণ কাগজাদি মারির1 একখানি নৃতনন্পূর্ণ অপুর্ব চিত্রিত ছবি 
করিয়া রাথে। আর গৃহের প্রতোক আবজ্্না এমন কি ছিন্ন 
কেশটাকে পর্য্যন্ত অতি যত্বে গুছাইয়া নানারপে সদ্ব্যবহার করে। 
এই মুষ্ঠিম্ভী লক্্মীরূপিণী রমণীগণের যত্বে স্বামী অর্থকষ্ট বুঝিতে পাঁরেন 
না--গৃহে চির-শীস্তি ও সদা হান্ত-তরঙ্গের পরিমল-প্রবাহ ছুটিতে থাকে | 
অথচ ইহাদের দেশের বিবাঁহ-পদ্ধতি আমাদের মত চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্ত নহে। 

জাঁপ রমনীর পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছন্নতার রুচি সমধিক প্রশংসনীয়_. 
কিন্ত তাহাতে বিলাঁস-লালসা নাই। | 

জাপাঁন রমণীদের একটি রীতি আমাদের চোখে দোষণীয়। জাপান 
রমণীর! পুরুষের সহিত একই জ্ানাগারে এবং স্থানবিশেষে একই টবে 
বা চৌবাচ্ছায়.বিবস্থাবস্থায় স্নান করেন। এই জাঁনাগারে বিভিন্নশেণীর 
লোক সমাগম হয়। আজকাল শিক্ষালোকে সামান্য স্বাতন্্য হইয়াছে 
বটে, তথাপি নগ্নন্সানের সময়েও পুরুষেরা যুবতী পরিচারিকার সাহাব্য 
লাভ করেন। জাপ-রমনীরা তৈল ভক্ষণ ও মর্দিন অত্যন্ত ঘ্বণিত মনে 
করেন, কিন্তু কেশের সৌনার্য্যবর্ধনের জন্ক সুগন্ধি তৈল, এমন কি কাঁচা 
ডিয পর্ধাস্ত স্যবহারেও স্বণা বোধ করেন ন!। 
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4 গলদ 
অনেকের মতে জাপ রমনী অত্যন্ত শ্বাথপর কিন্তু আমি :সে সদা- 
হাস্যময় কশ্মরতবদনে স্বার্থপরতার কঠোর রেখা অন্ত জাতি অপেক্ষা 
বিশেষভাবে প্রকটিত দেখি নাই ;- তবে দৃঢ়চিত্ততার বিচিত্রবিকাশ 
দেখিয়াছি। 
আজ জাপান যে জগতের পসোৎস্ুক চক্ষুর সম্মুখে কর্ের-__লক্ষ্যের 
ত্যাগের--এক্যের-_ প্রতিভারি সুবর্ণ সিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠিত ; তাহা কেবল 
মুত্তিমতী ধৈর্য্যশালিনী জাঁপ রমণীর আঁদর্শ চরিত্রে 





সৌন্দর্য্য | 


' বন্দি তোমায় সর্ববজয়ী 
কবির চক্ষু মোদের দাঁও। 


ভোমার ভিতর যাহ! আছে 
মোদের তাহ] দেখিয়ে ষাঁও। 


গোপন তোমার আবরণটা 
বারেক তুমি সরিয়ে দাও । 


বিশ্বপতি। 
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রোষ বিহ্বলা 1: 
নমন্তশ্তৈ নমস্তত্তৈ নমস্তন্তৈ নমোনমঃ । 
বা দেবী ববর-ছারেবু ঝঁ1ট। 'হল্তেনচসংস্িতা ॥ 








প্রথম তচ্ডাস 
কবি জৌমণীন্দ্রনাথ ঘোষ । 


নারী 

তোষারে কি দিব লারী আমি চিরখনী, 

কাঙ্গাল সর্বন্থছার! নিত্য নিঃসম্বল . 
দেবী তুমি, রাঁণী তুমি, আমি ভাল চিনি 

অজশ্র রতনে পর্ণ তোমার অঞ্চল । 
হেরি বিশ্বের আলো! তোমারি অস্কেতে, 

প্রফুল্ল তরুণ অশাথি বিন্ময়-বিহ্বল ! 
তুমি নেহ মোহ-হাস্যে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে 

আমন্দ সৌন্দর্য্যরাঁজ্যে খুলিলে অর্গল | 
তব প্রেমরশ্মি-জালে ফুল এ হৃদয়; 

ধর্সে কর্মে, প্রেমে পুণো তুমি উদ্ভাসিতা ; 
নিত্য নব অন্ত তব, নিত্য নবোদয়, 

প্রেমের প্রণব তুমি--সৌন্দধ্যের গীতা | 
বন্দী করি রাখ তুমি খণী-অপরাধী, 
তোমার মহিমা মাঝে লভৃক সমাধি | 
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ছবিতীয় উচ্ছাস 
ঠিজগইীনির ক 


লেখক-_শ্রাবিপিনচন্ত্র পাল। 


রূপ সাধনা 


বিদ্তাপতি চণ্ডীদাস, আর জয়দেব, ইহারাই বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিক্কুল 
গুরুগণের অগ্রণী । শ্রীঞ্ীমন্মহাপ্রভৃ ইহাদের পদাবলী অবলম্বন করিয়া 
গভীর ভক্তির সম্ভোগ করিতেন। পরবর্তী পদকর্তাগণ ইহাদের 
পদান্ক অনুসরণ করিয়াই আপন আপন ললিত পদাবলী রচনা 
করিয়াছেন। এই ভিন জনই মাধুধ্য-রসের উপাসক ছিলেন, মাঁধুর্য্যের 
বর্ণনাতেই ইহারা সিদ্ধহস্ত। আর এই তিন জনের রস-দাঁধনই একাস্ত 
বস্ততন্ত্র হইল। বিদ্ভাপতি শিবসিংহ নৃপতির সভাঁকবি ছিলেন। 
আর শিবসিংহ-ভূপতি-পত্তী লছমী দেবী বিদ্তাপতি ঠাকুরের 
প্রেমার .আশ্রয় ছিলেন। এরূপ কিংবদস্তি আছে যে, লছমী দেবীকে 
না দেখিতে পাইলে বিদ্াপতি ঠাকুরের কবিতার স্ছ্রণ হইত না। 
লছমীদেবীর সঙ্গে ঘিস্ভাপতিঠাকুরের কেবলমাত্র চাক্ষুষ সন্স্বই ছিল। 


৫ 


উভয়ের মধ্যে কখনও কথাবার্তা পর্য্যন্ত হইত কি না সন্দেহ। 
বিরোত্রস্‌ ধেমন ইতালীয় কবি দাত্তের কবিপ্রতিভাঁর প্রেরণা ও 
মায় ছিলেন। লছমী দেবীও কতকটা সেইরূপ বিগ্যাপতি ঠাকুরের 
প্রেমার আশ্রয় হইয়া! ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই কোনও শারীরিক 
সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু এই লছমী দেবীকেই বিগ্ভাপতি ঠাকুর তার 
ভজনাঁয় শ্রীরাঁধিকার বিগ্রহ করিয়াছিলেন। আর ইহাকে চক্ষের 
সম্মূথে রাখিয়াই, বিদ্ভাপতি ঠাঁকুর কখনও বাঁ কৃষ্ণ-নখা সুবলাদির, 
কখনও বা রাধা-সরখী গলিতা-বিশাখাদির ভাঁবভাবিত হইয়া, 
মাপনি কামগন্ধশৃন্ঠ হইয়া! তার মধুর পদাবল রচনা করিয়াছেন। 
চক্ষু রূপের বাহিরটাই বেশী দেখে। আর যেখানে রূপ কেবল 
চক্ষুকেই তৃপ্ত করে, সর্বার্কে সাক্ষা্ভাবে অধিকার করিবার অবসর 
পায় না, সেখানে প্রণয়ীর লোভের আবেগট৷ সম্ভোগের গভীয়তা 
অপেক্ষা সর্বদীই বেশী থাকে। দর্শনটা প্রত্যক্ষ, সম্ভোগটা এখানে 
কাল্পত, কল্িত সম্তোগে একটা ভাবুকতাঁও জাগে, একটা! 106811977ও 
ফোটে, যাহা কখনও কথনও সাক্ষাৎ সভোগে ফুঠিয়া উঠে না। 
বিশিষ্টকে সার্বভৌমিক করিয়! তোলাই কল্পনার ধন্ম | কল্পনা] যেখানে 
বন্ততন্ত্র হয়। সেখানে এই সার্বভৌমিকতাঁটা! লাত করে বটে, কিন্তু 
যেখানে বস্ত-আশ্রয় ক্ষীণ কিংবা একেবারেই নাই, সেখানে এই সার্বব- 
ভৌঘিকতাটার তাঝোচ্ছাদ বেশী হইতে পারে। বিস্যাপতি ঠাকুরের 
কবিতায় এটিও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই জন্ বিদ্যাপতির রমণী- 
রূপের চিত্র একই সঙ্গে নিতান্ত দেহাশ্রিত, অন্য দিকে এই রূপের 
সস্তোগোচ্ছণসটা অত্যন্ত তীব্র বলিয়া বোধ হয়। ফলজ; রূপ বস্তটাই 
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দেহাশ্রিত। নিরাকারের রূপ সম্তবে না। আর প্রত্যেক বস্তব যখম 
আপনার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁর শ্রেষ্ঠতম রূপ ফুটিয়া উঠে। 
এই সংসারটা যেন একট বিচিত্র চিত্রপট। বিধাতা পুরুষ নিজ হাতে 
আপনার মনের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভাবনা করিয়া, সেই ভাবনাটা- 
কেই নানা ভাঁবে, কোঁথাও বা আংশিকরূপে কোথাও বা পৃর্ণতর 
কোথাও বা পৃর্ণতমরূপে অস্কিত করিতেছেন। চিত্রকরের মনৌগত 
সৌন্দধ্যের ছৰি যেমন তাঁর চিত্রে ফুটিয়া উঠে, বিধাতা পুরুষের 
মনোগত  বিশ্বছবি সেইরূপ এই ব্রহ্গাগুপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। 
যে বস্ত্রতে এ ছবি দর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট তইয়া প্রকাঁশিত হয়, 
ভাহাই তত সুন্দর হইয়] থাকে । মাম্ষের রূপও তাই। বিধাঁত, 
মনে মনে মানুষের যে ছবি ভাবিয়া রাঁখিয়ীছেন, সেটা যে পাত্রে ষেমন 
পরিপ্ুট হয়, সেইটি তেমন শ্রন্দর হইয়া থাঁকে। রমণীর রূপ তিনি 
: তিলে তিলে এইরূপ গড়িয়া তোলেন! চক্ষু দিয়াই দেখি বটে কিন্ত 
বিধাতা স্বয়ং তাঁর অস্ত্রে তার নিজের রসাম্বাদনের জন্য যে নিত্য রূপটি 
ফুটিয়া আছে, তাঁরই ছাঁয়ার ছায়ার ছায়া অতি ক্ষীণভাবে নারীদেহে 
ফুটিয়! উঠিয়া, সেই দেহকে এমন সুন্দর করে। এই জন্য রূপের যেমন 
একটা, দেহাশ্রয় সর্বদাই থাকে, সেইরূপ আবার তাঁর মধ্যে সর্বদাই 
[দেহের অতীতও একটা শুদ্ধ আনন্দ-স জাগিয়া রহে। এই যে 
দেহ1শ্রিতত অথচ দেহাতীত আনন্দ-রস, তাহাঁকেই আমরা লাবণ। 
' বলিয়া থাঁকি। এই লাবশ্য.বস্ত আকাশে বা শৃস্কে থাকে না, দেহ্েরই 
মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা নিগুঢ সস্কেতের ভিতর দিয়াই এ বস্ত 
উছলিয়! গড়ে, অথচ প্রকৃত পক্ষে দেহের পরীক্ষা বা অঙ্গপ্রত্য্গের 
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পরিমাপ করিরা, তার কোনও প্রকারের কালি করিয়া কেহ কোন৪ 
দিন এ বস্তর্ধে ধরিতে পারে না। বৈষ্ঃ? রস-শান্থে এই লাঁনণ্যই 
শ্রীরাধিকাঁর মঙ্গের মুখ্য উপকরণ, বৈষ্ণব মহাঁজনগণের পদাবলী পড়িয়া, 
মনে হয় যে, যদিও ভার] ভ্ী+তীর অঙ্গ-গৌরনের বিস্তর বর্ণনা করিতে" 
ছেন সভ্য, কিন্তু মূল বস্তু এখানে এ “লাবণ্য,” এই রক্ক-মাংস নছে। 
রাধার দেহ, ফলতঃ প্রাকৃত রমশীর মত কেবল রক্তমংসের বস্তু নহে। 


প্রেমের স্ববপ দেহ, প্রেম্বিভাবিত। 
রাশ প্রতি কুষ্ণ-ন্সেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন। 
তাহে সুগন্ধ দেহ, উজ্জ্বল বরণ ॥ 
কারণ্যাম্ৃতধারায় নান প্রথম। 
তারুণ্যানৃতধারায় নান মধ্যম |) 
লাবণ্যাম্বতধারায় তহপরি আন। 
নিজ লঙ্জা-শ্ত!ম-পষ্ট শাটী পরিধান ॥ 
কৃষ্ণ অনুরাঁগ রক্ত দ্বিতীয় বসন। 
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দর্য্য কুদ্ুম সখী, প্রণয় চন্দন। 
শ্মিতকান্তি কপূর, তিল অঙ্গে বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জলরস মবগমদভর |. 

সেই যগমদে বিচিত্র কলেবর ॥ 
প্রন্ছন্নমান বাম্য ধন্দিল্লয বিস্াল। 
ধবীরাধীরত্বগুণ অঙ্গে পট্টবাস || 


১ 


হি 


পোস্দআ] 

রাগ তাশ্বুলরাগে অধর উত্জল। 

প্রেমকৌটিলা নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ 

সুদীপ্ত সাত্তিকভাব হর্ষ সঞ্চার । 

এই সব ভাব-ভ্ষণ সব অঙ্গে ভরে | 

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত। 

গুনশ্রেণী পুষ্পনাঁলা সর্বাজে পুরিত ॥ 

সৌভাগাতিলক চ|রু-ললাঁটে উজ্জল । 

প্রেমনৈচিন্তয রত হদয়ের তরল ॥ 

নিভাঙ্গনৌরভলয়ে গর্ব্ব পর্যান্ক | 

তাঁতে যদি অ'হে স্দা চিন্তে কৃ সঙ্গ | 

কষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কানে । 

কৃষ্চনাম-গুণ-বশ প্রবাহ প্রাণে ॥ 

কৃষ্চকে করার শ্যামরস-দধু পাঁন। 

নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষক সর্ধকাঁম ॥ 

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 

অনুপম গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥ 

এই যে ভাবলীলার ঘাশ্রর বন্ত, ত৮াঁকেই নৈফব মহাঁজনগণ শ্রীরাধা 
বলিয়া জানিতেন। ধ্যানঘে|গে, বখাঁবাধ্য এই বস্তর সাক্ষাৎকার পাই 
যাই, তারা আপন আপন পদাবলীতে তারই বথাপস্তব বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। 
এই যে রূপ, ইহা! কেবন চক্ষে দেখা হয় না; চক্ষু যেরূপ প্রত্যক্ষ 

ফযে ভাহাঁকে অবলহ্বন করিয়া এই রূপ ববি ও সাধকের চিত্েই ফুটিয়া 


নী 2. 


উঠে, রিজ্যাপতি ঠাকুত্র যে শ্রীমতীর রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, এই-জন্ত 
তাঁহা একই সঙ্গে চাঁক্ষুদ ও অাক্থষ। এই রূপের চাক্ষুষ উদ্দীপন। তিনি 
লছমী দেবী হইতেই পাইয়াছিপ্নে ) কিন্ত তার চিত্তে যে রূপ ফুটিয়! 
উঠিয়াছিল, তাঁহা লহ্মী দেবীর এ রূপকে অনন্তগুণে ছাঁড়াইয়া গিয়া- 
ছিল ও ছাঁপাইয়। উঠিয়াছিল। 
জ্ীরাধার রূপের নিব গুকৃণ্তটি, মে চি, তাহা ঠাকুর মহাশয় শাঁর 
"বাঁধা-বন্দনা”তে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিষাছেন। ইহাই বিগ্ভাপতির 
রমণীক্ূপের মূল আদর্শ ও কঠিপাথর। 
দেখ দেখ পাধা-রূপ অপার । 
অপরূপ কে বিহি আনি মিল[ওল 
খিতিতলে নবনি সার ॥. 
অঙ্গহি অদ্গ অগন্গ মুরছাদ্ধত 
হেরয় পড়ই অধীর 
মনমথ কোটি মথন করু যে জন 
সে হেবি মী শাহ গীর ॥ 
কত কত লর্ধমী চরণভলে নেউছয় 
রঙ্গিণি হেরি বিভোরি। 
করু অভিলাষ মনহি পদপন্কজ 
অহোনিশ কেরে আগোরি ॥ 
রমণীরূপ বিষ্যাপতি ঠাকুর কি চক্ষে দেখিয়া ছিলেন, এই পদে তার 
সন্ধান পাওয়া যায়। অস্ত্র তিনি শ্রীরাধাকে কৃষের চক্ষে দেখিয়াছেন, 
বা তাহার সখীদের চক্ষে দেখিয়াছেন, যে কল স্থলে কুফের মাধুর্ধয "বা 


খাও 


্পীশ্িট পাতা 


লখীযেত্র সূখ্য সেবূপকে আপনার বডে সাজাইয়াছে। কিন্ত এখানে 
করি নিজের চক্ষে এইরূপ দেখিগাছেন। অথচ এ চক্ষু কেবল তার নিজে- 
রও নহে, বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের হৃদয়ে যে রূপ-পিক়াল! জাগিয়া আছে, সকল 
মানুব রূপে রূপে যে বস্তটকে খোজে, বিদ্যাপতি বাঁধা বন্দনায় সেই 
নিখিল বিশ্বের বাসনার বস্ত্ুটাকেই ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। রবীন্রুনাথ 
“উর্ধবী” নামক কবিতায়, 


নহ মাত।, নহু কন্তা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী 
বলিয়া যে আদর্শ বা আকাঙ্াকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, বে 
বূপকে সম্বোধন করিয়া, সর্বশেষে তিনি বলিয়াছেন, 


বর্গের উদয়াচলে মৃত্ঠিমতী তুমি হে উর্বশী 
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী ! 
জগতের অশ্রধারে ধৌত তব তনুর কালিমা, 
ত্রিলোকের হ্বদিরক্তে অক] তব চরণ-শোণিমা। 
মুক্তবেণী বিরসনে, বিকশিত বিখ-্বাঁসনার 
অরবিন্দ মাঝখানে পাঁদপন্ক রেখেছ তোমার, 
অতি লঘুভার 
অখিল মানস-ন্ব্গে অনস্তরঙ্গিণী 
হে স্বপ্নসঙ্গিনি ! 
সেই .রম্থকেই, বিদ্াপতি ঠাকুর এই বাধার বন্দনার আখাকিতে- 
চাড়িহাছেন। .বতদিন বিষ্বাপতির এই “রাধার বন্দনটা" চক্ষে পড়ে 
উট 


মাই, ততদিন ভাবিভাম, রমবীক্পাপের বে ছবি “উর্শী'তে রধীন্্র্গাথ 
অঙ্কিত করিতে চাহিয়।ছেন, তার চ1ইতে বু'ঝ শ্রে্ঠতর কোনও কিছু 
নাই। কিন্তু বিছ্যাপতির “রাধার বন্দন1”র নিকট রবীন্দ্রনাথের উর্বশী 
কতই হাল্কা, কতই ছায়াময়ী বলিয়া! ঠেকে । বিদ্যাপতির রাঁধার রূপও 
মানস-বস্ত্ বটে ঃ কিন্তু মানস-বন্ত হইয়।ও তাহ! শৃন্যগর্ত নয়, কেবল 
কল্পনাময় নয়, তাহাতে আমাদের সকল অঙ্গকে ছু'ইয়া, ধরিয়। মাড়িয়া, 
নিংড়াইপা, তার সারটুকু বাহির করিয়] এ ধ্যানগম্য ধাণনলভ্য বস্র 
মধ্যে মিশাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের উর্ধশী পড়িয়া! শরীর মন-প্রাঁণ- 
হদয়-আত্মা, সকল। নড়িয়া চড়িয়া উঠে না। কিন্তু বিদ্যাপতির 
এই পরাধা-বন্দনা” পড়িয়া আমাঁদেরো; পদকর্তীর সঙ্গে সাধ যাক্গ 


--মনহি পদপস্কজ 
. অহোনিশ কোরে আগোরি । 


মনের মর্টে ত পদপন্কজ দিবানিশি ফেরে জড়াইয়া রীথি। 


অথচ এ রূপ-বর্ণনাতে রক্ত-মাংসের কথা কিছুই নাই। জগতের 
সকল লাবণ্যের দার মিলাইয়! কোন্‌ বিধি এই অপরূপ রূপের সু, 
করিয়াছে? এ রূপের প্রতি অঙ্গ দেখিয়া অনঙ্গ মুচ্ছিত হইননা পড়ে । 
এখানে অনঙ্গ শবের তাৎপর্য্য অতি নিগৃঢ়। অনঙ্গ শবে- মোটামোটি 
লোঁকে কামই বুঝিয়া থাকে | কামের কোনও অঙ্গ নাই, কিন্তু আমা” 
দের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই কাম আপন|কে তৃপ্ত করিতে চাছে। 
কিন্তু রাধার অঙ্গ এমনি অপূরূপ যে, অঙ্গ দিয়া তাহাকে ধর! যায়না, 
জগ ভার লাগাইল যে পায় না) সে প্রয়াসে নিক্ষল হইয়া”) 

৩৫. 


জেনীষ্দ্ এ ০০ 


ফাম আপনার কাষনাতেই-কাক্তা হইন! মৃচ্ছিভ 'হইরা -পড়ে। 
কেবল - তাহাই নহে ঘিনি আপনার অদ্ভুত ও অলৌকিক 
আকর্ষিণী শক্তিতে মন্মথকে পর্যন্ত মঘন করেন, সেই যে সর্বব- 
সৌন্দরধ্যাকর শ্রীভগবান্‌ তিনি পর্যন্ত এই রূপ দেখিয়া ধরণীমধ্যে পতিত 
হন। এ ব্ূপলোভেই তিনি এই নিখিল -বিশ্বের রূপে আপনার 
রূপকে ঢালিয়া দেন। কত কত লক্ষী সমান শোভা ও এশ্বর্য্যের 
আধার বলিয়। ধাহাঁকে শ্রী বলে, তাঁর! পর্যন্ত এই রন্দিণী শ্রীরাধাঁকে 
দেখিয়া বিভোর হইয়! তার চরণতলে নির্মগ্থিত হইয়া রহে। এমন 
অপরূপ রূপের আধার ষে শ্রীরাবিকণ, তাঁর পদপক্ষজযুগল দিবানিশি 
আপনার সর্বঙ্ছ ও সর্বহৃদয় দিয় কোলে আগলাইয়া! বাঁখিব।র 
ৰাসনা কার না হয়? 

এই বিশ্ব কলকাঠীট বাঁপনাঁর হাঁছে.করিঘ়াই কেবল বিদ্যাপতি 
ঠাকুরের নহে, সমুদয় বৈষ্ণবকবিকুলগুরুজনের বমণীক্রপের মম্দরট 
উদঘাটিত করিতে যাইতে হয়। | 

ফলতঃ বিগ্যাপতির প্রাঁ় প্রতি পদেই এই অঙ্গ ও অনঙ্গের, এই 
দেখা ও না, দেখার, এই ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের, এই সত্য ও কল্পনার 
অপূর্ব মিশ(মিশি দেখিতে পাই। শ্রীনাধার সাক্ষাৎ দর্শনে মাঁধব 
কহিতেছেন-- 

আজ দেখল জত.কে পতিয়া এত 
অপরুৰ বিহি নিরমাঁণ রে । 

বিধাতা কিযে অপরূপ দ্ধপ নির্মাণ করিয়াছেন, আজ তাহা চক্ষে 

দেখিলাম, কিন্তু তার কথ। বলিলে কেই বা বিশ্বাস করিবে, 


৩গ 


৯ োশ্প 


কামিনী কোলে গঢলী 
রূপ সরূপ মোহি কহইতে অসম্ভব 
লোচন লাগি রহলী। 

এই কাঁমিনীকে কে গড়িল? তার রূপের স্বরূপ-কথা আমার পঙ্গে 
বঙ্গা অসম্ভব, কারণ ( আমার দেখাই শেষ হইল ন1), চক্ষু তাহাতে 
লাগিয়াই আছে। 

ব্ছ্যাপতি যদিও বাহির হইতেই যেন শ্রীমতীর রূপের বর্ণনা করিতে- 
ছেন এবং তারই জন্য এই বর্ণনার মধ্যে এমনভাবে অঙ্গ-অনঙ্গে মাধামাঁধি 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তথাঁপি এই সকল রূপ-চিত্রে শারীরিক অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক রসই বেশী ফুটয়া উঠে, তথাপি তিনি যে সকল অঙ্গশোঁভা! 
বর্ণন| করিয়াছেন, তাঁহাঁও সর্জত্রই অনন্ত বস্ত-তস্ত্র হইয়াছে। কিন্তু ষে 
সকল স্থলে আধুনিক রুচি এবটু শিহরিয়া উঠে, দে সকল স্থলেও প্রকৃত 
পক্ষে হিন্দুর অন্তরে, কোনও কাঁমোদীপনার আশঙ্কা নাই বলিলেও 
চলে । আমাদের দেশের কি সংস্কৃত, কি বাংলা সকল কবিতাঁতেই রমণী- 
রূপের বর্ণনায় “পীন পয়োধর” ও “গুরু নিতদ্বের” কথা দেখিতে পাওয়া 
যার। আর এই ছুইটিই রমণীরূপের নিজস্ব বস্ত্র, বিশিষ্ট বিশেষত্ব, এই 
কথাও তে অন্বীকাঁর করা যাঁয় না। রমণীর পূর্ণতা জননীতে। বিধাতা 
সম্ভানধারণের জন্য রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতেই রমণীর সার্থ- 
কতা । অ।র “লীনপ্পয়োধর” ও পগুরু নিতদ্ব” রমণীর এই সন্তানধারণের 
ক্ষমতাঁট।ই বিশেষভাঁবে নির্দেশ করিয়! থাকে । বার যেটি বিশিষ্টতা, যাঁর 
জন্য যে বস্তুর স্ষ্টি হইয়াছে, ষেই হৃ্ি-প্রয়োজনেই তার দেহার্দিও গঠিত 
হইয়াছে । আঁর এ সকল প্রয়োজনসাধন যেমন তার জীবনের লক্ষ্য ও 


৩৭ 
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তাহাডেই তার হ্ীবনের সার্থকতা,সেইরাপ এ লক্ষ সাধনোপবোগী অঙ্গ 
গঠনেই তার শ্রেষ্ঠতম রূপের ও বিকাশ হইয়া! থকে । এই জন্তই পয়োধর 
আর নিতম্ব রমণীরূপের সার ও বিশেষ উপাদান। আমাঁদের আধুনিক 
কুচি রমণীর রমণীত্বঃ মায়ের মাতৃত্ব যাহাতেঃ তাঁহাকেই অঙ্সঈল বলিয়। 
চাপিয়! রাখিয়া, রমণীর যে সকল অঙ্গমাধুরী কেবল অনন্গসম্পর্কেই মধুর 
হয়, তাঁর চক্ষের চাহনি, রঙের বাহার, নাসিকার গঠন, কেশের গৌরব, 
এ সকলকেই রমণীরূপ-ব্ণনাঁয় বিশেষভ!বে ফুটাইয়! তুলি। এ দেশের 
প্রাচীন কবিগণ তাহা করেন নাই। অথচ, পয়োঁধরের বর্ণনায় ষে 
ভারা তাদের পাঠকের চিত্তে কখনও হীনভাবের উদ্রেক করিতেন, 
এমনও মনে হয় না। বিগ্যাপতি প্রায় সর্বদাই রাধার রূপবর্ণনায় 
গীন পয়োধর শোভার বর্ণনা কবিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেখি 
ফে, প্রাক সর্বদাই তিনি এ পয়োঁধরের সঙ্গে সঙ্গে “সীম গজমতিহার” 
যুক্ধ করিয়া নানা ভাবে সুরধুনী ধারার সঙ্গে তাঁর উপমা করিয়াছেন 
এবং এই রূপে বাহা সহজেই প্রাকৃত জনের কাঁমোদ্রেকই করিয়া 
খাঁকে, তাহাতেও পবিত্র ও বিশুদ্ধভাঁব জাগাইতে চাহিয়াছেন । 

সজনি অপরূপ পেখলু রামা 

কনক-লতা অবলম্বনে উয়ল 

হরিণীহীন হেম-ধামা । 

নয়ন-নলিনী দউ অঞ্চনে রঞ্জই 

ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস। 

চকিতে চকোর জোর বিধি বান্ধল 
কেবল কাজর পাশা | 


শীতীগ 


সি োক্িশ্র)ত 
. পরা 
গিরিধষর গুরুয়! পয্মোধর পরশিত 
গীম গজমোতিম হারা ॥ 
কাম ক্ু ভরি, কনয়া শত্ভুপরি 
ঢারত সুরধুনীধার। ॥ 
পয়়সি প্রয়্াগে জাগয়ত জাগই 
সো পাওরে বনু ভাগী। 
বিদ্াপতি কহ গোকুল-নায়ক 
গোগীজন-মনুরাগী ॥ 


অপর্প পেখল আই । 
কনক-গিরি অবৈধ মুখে 
ঠাদকে গরাসে জাই ॥ 
অন্তর পেখল কুচযুগ-মাঝে 
লোলিত মোতিম-হারে । 
কনক-মহেশ কামহি পুজল 
জানি সুরনদীধারে ॥ 


সার একটি পদে মাধব রাধার রূপ-বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন 
অধর নুশোভিত বদন সুছন্দ 
মধুরী কুশহ হু হু অরবিন্দ ॥ 


তহ ছুঁছ,স্থললিত নয়ন সামরা। 
বিমল. কমলদল বইসল ভমরা॥ 


ও ও 
৪৭ 


[শী রগ ৩ 
বিশোখি না দেখবি এ নিরমণি রমণী | 
স্ুরপুর সঞ্রে৷ে চলি আইলি গজগমনী ॥ 
গিম সঞ্চো লাবল মুক তা হারে । 
কুচযুগ চকোর চরই গঙ্গাধারে ॥ 
সত্ীতে সখীতে ষখন পরস্পরের নিকটে শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনা 
করিতেছেন, তখনও এ সকল দেহ-লাবণ্যের বর্ণনাঁতে সর্বদাই একটা 
পূজার ভাব জাগাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন। অথবা চেষ্টা করিয়াছেন 
ৰলাঁও বিহিত নহে, স্বাভাবিক ভাবেই এ সকল কবিতায় আপন আপন 
অস্তরের বিশুদ্ধরতিকে ফুটাইর়1 তুলির়াছেন। সথীর প্রদ্চি উক্তি থা 
ধনি মুখমণ্ডল চন্দ বিরাঁজিত 
লোচন খঞ্জন ভাতি : 
মদন-চাঁপ কিনি ভোৌহ লগষুগ 
দশনহি মোঁতিম পাতি ॥ 
সখি হের রূমণ-মোহিনী রাই। 
কত কত বিদগধ হেরিতেছি মৃকছিত 
মদন পরাঁভব পাই ॥ 
কনক-বিরোঁচি মণিহার বিলম্িত 
অধরহি বিশ্ব অতোরা 
নব উরচ পর মোঁতি বিরোচিত , 
সুমেরু স্থুরসারিধার ॥ 
শ্রীরাধিকাকে স্সানকাঁলে দর্শন করিয়া মাধব তীহার যে রূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাতেও এই দৈব-সম্পর্কট! নষ্ট হর নাউ । 


গণ 
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কামিনি কর এ সনানে 

হেরিতহি হৃদম হনএ পঁচবাণে। 
চিকুর গরএঁ জলধার|। 

জান মুখশশী ডরে রোঅএ মন্দার ॥ 
কুচযুগ চারু চকেবা। 

নিম কুল মিলত 'মানি কোনে দেবা ॥ 


তে সঙ্কাঞ্জে তৃষা পাসে । 


বাধি ধএল উড়ি জাএত আকাসে ॥ 


এই স্বানকালে দর্শনেরই আরো স্্মধুর বর্ণনা আছে। 


মন্ত্র আছে-." 


আঁজু মঝু শুভ দিন ভেলা 
কামিনি পেখল দনানক বেলা । 
চিকুর গলয় বালধার। 

সেহ বরিস জান মোতিম হায় ॥ 


কেশ নিখারইত বনু জলধার1 | 
চামরে গলয় জানি মোতিম হারা ॥ 
মলকহি তীতাঁল তহি' অতি শোভা । 
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা ॥ 
নীরে নীরঞ্জন লোচন রাঁতা । 
সিন্দুরে-মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা ॥ 
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা । 
কনক বেল জনি পড়ি গেল হীমা। ॥ 
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ও লু'ক করতহি চাহে কিয় দেহ1। 
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব নেহা ॥ 
ই্রসন রস নহি পাওৰ আরা1। 
ইথে লাগি রোই গলয় জলধারা ॥ 
বিষ্তাপতির রমণীরূপ-বর্ণনাঁয় একদিকে যেমন এই রূপের বাহিরটাই 
বেশী দেখিতে পাই, নেই প্রকার ইহাঁতে প্রাচীন ও মানুষী উপমারও 
অত্যান্ত বান্ুল্য দেখি । এই জন্ বিগ্য/পতির এ সকল কবিতায় এক- 
জাতীয় কবিত্বের উচ্ছাস যতটা অনুভব করিতে পারা যায়, যে পরিমাণে 
তাহা প্ররুত পক্ষে মর্ধস্পর্শী হয় না। এ বিষয়ে বিস্তাপতির সঙ্গে চত্ডি- 
দাসের একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । 
লছমী দেবী যেমন বিছ্যাপতির প্রেমার প্রত্যক্ষ, আশ্রয়, রজকিন * 
রামী রামমণি সেইরূপ চগ্ডদাসের প্রেমের আশ্রয় ছিলেন। লছমী 
দেবীর সঙ্গে বিষ্যাপতির কেবল চক্ষের সম্বন্ধ ছিল) রামমূণির সঙ্গে 
চগ্ডিদাসের পরিপূর্ণ নায়কনায়্িকাঁর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাঁমমণি 
চণ্ডীদাসের সাধনের প্রত্যক্ষ অবলম্বন ছিলেন। এই জুদ্য চণ্ডিদাসের 
প্রেম কেবল চক্ষের সম্বম্ধেই আবদ্ধ ছিল না, সকল দেহকে আশ্রয় 
করিয়া সেই দেহকে ছাড়াইয় বিশুদ্ধ রবাগ্যে যাইয়া পৌঁছাইয়াছিল। 
এই কাঁরণে চণ্ডিদাসের শ্রীমতীর রূপের বর্ণনায় এমন একট! সম্পূর্ণ সত্য 
ও অসাধারণ প্রাঁণতা দেখিতে পাওয়া! যায়, যাহা বিষ্বাপতির পদাবলীতে 
মিলে না। বিষ্যাপতির শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনা পড়িলেই যনে হয়, ধেম 
কবি কেতাবের বাধা বুলিগুলি সম্পূর্ণ কলাকুশলতা সহকারে গখিয়া 
চুগাথিয়া এই ছবিটি রচনা করিয়াছেন £ আর -চগ্ডিদাসের রূপ-বর্ণনা 


চা 


্্িসাস্পশ্র) 
পড়িলেই বুঝি যে, এটা ধার করা নর, কবির প্রাণের ভিতর 
কার বস্ব। 


তড়িত-বরী হরিণ-নয়নী 
দেখিনু আঙ্গিনা-মাঝে। 
কিৰা বা দিঞা অমিয় ছানিয়া 
গড়িল কোন ব1 রাঁজে ॥ 
সই কি সে সুন্দর রূপ। 
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে 
বড়ই রসের কৃপ। 
সোণার কটোরি-কুচযুগ গিরি 
কনক-মন্দির লাগে। 
তাহার উপরে চুড়াটি বসালে 
সে আর অধিক ভাগে ॥ 
কে এমন কারিগর বসাইল ঘর 
দেখিতে নারিনু তারে । 
দেখিতে পাইতু" শিরোপা করিতু 
এমতি মন যে করে ॥ 
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল 
দেখিতে পাইন সে। 
ধন যন্দিরে শয়ন করে যে 
সে মেনে নাগর কে॥ 


৪০ 


৫পীস্ক আর্য ০ 


হিয়ার মালা যৌবনের ডালা! 
পসারী পসারল যেন 
চাঁকৃতে কাটিয়!, চাক সে করিয়! 


তাহাতে বসাইল হেন ॥ 


অধর-সুধা পড়ছে জুদ। 
দশন মুকুতা শশী। 
মোর মনে হয় এমতি করয় 
তাহাতে যাইয়া পশি ॥ 


অন্তত্র-- 
নবীন কিশোরী মেষের বিজ্ুরী, 
চমকি চলিয়া গেল। 
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী 
তথাহি উদয় ভেল ॥ 


সই জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী । 

ভঙ্গিম রঙ্গিণ ঘন সে চাহনি 
গলে সে মোতিমহারি ॥ 

জের সৌরভে ভ্রমর! ধা গয়ে 
বঙ্কার করয়ে ধাই। 

অঙ্গের বসন : ঘুর্ঠার কথন, 
কামন ঝাপয়ে তাই ॥ 

৩৭৪ 


সি সীস্প) 


মনের সহিতে সরম কৌতুকে 
সখীর কান্দেতে বাছে। 

হাঁসির চাহনি দেখাল কামিনী 
পরাণ হারান্ তাঁহে। 


চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী 
চাঁপটিল জীবন মোঁব। 

মন্্লার আগে, চাদ যে ঝলকে 
পড়িছে উছলি জোর ॥ 


চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে 
দাকণ চাঁভনি তার। 
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে 


বিধিলে বাণ যে মোর ॥ 


রন্থাত্র-" 
বেলি অবসানে দেখিন্ু ভালে 
পথেতে যাইতে মে। 
জ্ডায় কেবল নয়ন যুগল 


চিনিতে নারিষ্ট কে ॥ 
সই রূপ কে চাহিতে পারে । 
অঙ্গের আভা, বসন শোভ। 
পাসরিতে নারি তারে ॥ 


৪ 
রঙ খা ক চা 


৩৭€ 


স্পীষ্প আয ০০2১ 

মীল শাড়ী মোহমকারী। 

উছলিছে দেখি পাশ । 
কি আর পরাথে সেৌোপিনু চরাণে 

দাস করি মনে আশ ॥ 

আর একটী পদে-_ 

| চম্পক বরণী বয়সে তরুনী 

হাসিতে অমিয় ধার] । 
সচিত্র বেণী দুলিছে ফণি 

কাপিল! চামর পার! ॥ 

সঙ্গে ধাইতে দেখিন্গ ঘাঁটে । 


জগত-মোহিনী হরিণনয়না 
ভান্ুর ঝিয়ারি বটে ॥ 

হিয়! জর জর খসিল পাজর 
এমতি করিল বটে। 

চলল কামিনী বন্ধিম চাহনি 
বিঁধিল পরাণ তটে ॥ 

না পাই সমাধি কি হইল বেয়াঁধি 
মরম কহিব কারে। 

চণ্ডীদাস কয় ব্যাধি সমাধি হয় 
প।ইবে যবে তারে ॥ 

বিদ্তাপতি ানকাঁলে রাধার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। চণ্তীদাসও 
করিয়াছেন, কিন্তু ছু'এতে কি প্রডেদ! 


০ 


4 লৌল্ শর 





সজনি ও ধনি কে কহ বটে। 


গোঁরোচন! গৌরী নবীন কিশোরী 
নাহিতে দেখিনি ঘ1টে ॥ 

শুন হে পরাণ স্থবল সাক্ষাঁতি 
কো ধনী মাজিছে গা । 

যমুনার তীরে বসি তার নীরে 
পায়ের উপরে পা॥ 

অঙ্গের বসন কৈবাঁছে আসন 
আলাঞ দিয়াছে বেণী। 

উচ কুচমূলে হেমহাঁর দোঁলে 
সুমের শিখর জানি ॥ 

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে 
পড়েছে চিকুর রাশি । 

কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক টাদার 
শরণ লইল আমি ॥ 

সু নং চে ১ 
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি 


পরাণ দহিতে মোর । 
এই শেষ পদের “তুলনা কোথাও মিলে না। বিষ্যাঁপতি শ্রীমতীর 
সগ্যন্সাতরূপ ষে ভাঁবে বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ অভিজ্ঞতাঁর 
অভিব্যক্তি বেশ আছে। আর সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে নানা উপমা- 
(যাগে একটা কবি-কল্পনাঁও ফুঁটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চত্ীদ|সের 
৬৭৭ 


৪ 


ক্রৌস্দয শানু 


এ অভিজ্ঞতাঁটী সাধারণ নহে৪বিশিষ্ট । তিনি স্বচক্ষে এরূপ দেখিয়া" 
ছেন, দশজনে যেমন দেখে তেমন ভাবে নহে। এ একটা বিশিষ্ট 
রমণীকে বিশিষ্ট ভাবে, বিশেষ কাঁলে, বিশেষ অবস্থাক্ প্রত্যক্ষ কিয়! 
তার বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য এইটী অত্যন্ত বস্ততন্ত্র হইয়াছে, আর 
ভাবের আবেগ, রসের উচ্ছধাসও এখানে যতটা, বিদ্যাপতিতেও তার 
শতাংশের একাঁংশও নাই। 


চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাঁড়ি 
পরাঁণ দহিতে মোর-_ 


বিদ্যাপতির কোথাও এমন মর্্মঘতলম্পর্শা ভাববেগ দেখা যাঁয় ন|| 
পরবর্তী-টৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনায় বিদ্যাঁপাঁত 
চণ্ভীদাঁসেরই পদাঙ্ক অনুদরণ করিয়াছেন । 

মোটের উপরে বৈষ্ণব কবিদিগের রমণী-রূপের আদশে পার্থিব ও 
অপার্থিব, দেহ ও আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্তরিয় অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে 
লিখিয়1 গিয়া, বিশ্বসাঁহিত্যে ইহার একটা! অপূর্ব বিশিষ্টতার সৃষ্টি করি- 
য়াছে। এজিনিষ, একই সঙ্গে এমন দেহাশ্রিত ও দেহাতীত, আর 
কোথাও পাঁওয়] যায় বলিয়া! জাঁনি না । 





উন 


তৃতীয় উচ্ছাস 
২ উইত- 


লেখফ-_শ্রীশশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় । 


রঙণীর মন 


0 ৮৮017217110 09011150015 01 ০৪5৩, 
ঢা75210817) 009, 810 1810 69 1১1685৩: 
£5110 52119015 85 0108 917506 
135 076 112100 0015911105 78106111180 : 
1৬৬95 0810 810 8450190 110 00৩ 9০৯ 
।..4810701715161176 21766] 0০৪ 11 5০০৫, 
রমণী সংসারের সার, গার্স্থা আশ্রমের প্রধান অবলঙ্বন। রমণী 
[ভন পুরুষ পূর্ণাঙ্গ হয় না। যিনি যত বড় প্রতিভাশালী পুরুষ হুউন না 
কেন, হিনি সংসারযাত্রায় নারীকে জীবনের সঙ্গিনী করেন নাই, তিনি 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তাই হিন্দুর স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী। সেই 


জন্ঠই শাস্বকাঁর ব্যাসদেৰ বলিম্মাছেন।_ 
পাটিভোহয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহ; স্বয়স্তুবা 


পতয্বোহর্দেন চার্দেন পত্ত্যতৃবন্নিত্ি শ্রুতিঃ 
বান বিনতে জায়াং তাবদর্ধো ভবে পুষান্‌। 


ভন 


৭ €জ্নাম্ত শর) টিন 
স্ষ্টির প্রারস্তে ব্রহ্মা! একটি পূর্ণ মানবদেহ গঠিত করিয়া, তাহা ছুই- 
ভাগে বিভক্ত করেন; তাহার এক অর্ধে পুরুষ ও অন্য অর্দে স্ত্রী কৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, ইহা! বেদবাক্য। পুরুষ যে পধ্যন্ত বিবাহ না করে, সে 
প্যযস্ত আধখাঁনা মানুষ থাকে, পূর্ণমাষ হইতে পারে ন1।” নারীর 
দৈহিক শক্তি ও গুণ পুরুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না, তাহার 
মানসিক শক্তিই মাঁনৃষকে পূর্ণতা প্রদান করে। আমি নারীজাতির 
সেই মানসিক শক্তির বৈশিষ্ট্যের কথাই কিঞ্চিৎ মালোচন1 করিব। 
নারীজাঁতি স্বভাবতঃই ভাঁবময়ী । পুরুষের মানসিক শক্তির 
সহিত নারীর মানসিক শক্তির বৈষম্য এইখানেই | পুরুষ প্রধানতঃ 
বুদ্ধিপ্রধান। পুরুষ সকল কাঁজে লাভলোকসাঁনের জম! খরচ করে, 
পরার্থ বাদ দিয়া নিজের স্বার্থের ঘরে কত জমা থাকে, তাহার খতিয়ান 
করে। যে পুরুষের যেমন বিচারশক্তি, সে তদন্ুসার ফলাফল চিন্ত। 
করিয়া কার্য্যে প্রবৃভ হয়। কিন্ত নারী তাহ! করে না। সংসারে 
নারী লাভ-লোকসানের জম! খরচ লইয়া স্বার্থের ঘরে কিছু সঞ্চয় 
রাখিয়া কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ভাবময়ীরা ভাবের দৃষ্টিতে সকল বিষয় 
দেখিয়া থাকেন, ভাঁবের প্রবাঁহে ভাঁসিয়া সকল কাঁজ করিয়া বসেন। 
স্্ীজাতির1 ঠিক আমাদের দৃষ্টিতে সকল বিষয় দেখেন না বলিয়া আমরা 
স্বীলোৌকদিগকে “বামা” বামলোঁচনা” প্রতীপদর্শিনী” প্রভৃতি বলিয়া 
থাকি। আদল কথা আমরা স্বার্থের দৃষ্টিতে কোন ফোন বিষয় যেরূপ 
দেখি, নারীর1' ভাঁবের দৃষ্টিতে সেষকল বিষয় সেরূপ দেখেন না, 
চাই এই দৃষ্টিবৈষম্য। 
মান্গষেরু ভাব (59100009776) অনেক । তবে তাহা সাধারণতঃ 


৮৬. 


4 সৌস্কু্ 
'ছুইটি পধ্যায়ে পড়িতে পারে, ষথা অনুরাগ ও বিরাঁগ। ভালবাসা, 
প্রেম, সেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়], মমতা, মোহ) আত্মস্তরিতা, বিশ্বাস গ্রতৃতি 
অনুরাগ পর্ধ্যায়তৃক্ত বলিলে ৰিশেষ দোঁষ হইবে না । বিদ্বেষ, হিংসা, 
ক্রোধ, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাঁব হইতে উদ্ভৃত। স্্ী- 
দিগের মন সাঁধারণতঃ উভয় ভাবেই অন্থ্রঞ্সিত হইয়া থাকে । সেই 
জন্যই ইংরীঁজ কবি বলিম্বাছেন,_- 
$$079175 861)986 ৪ ০০900501006107 900], 

নারী প্রেমময়ী। প্রেমের প্রভাবে নারী সবই করিতে পারে। 
প্রেমিককে তাহার অদেয় কিছুই নাই। সে তাহার প্রেমাম্পদের দোষ 
দেখিতে পায় না,প্রেম তাহার দয়িতের সকল দোষ ঢাকিয়া লয়। 
তাই দম্পতির মধ্যে নারী যেরূপ পুরুষকে ভালবাসিতে_ প্রাণমন সপিয়া 
ভালবাসিতে পারে, পুরুষ তাহা! কখনই পারে না। নারীর প্রেমই 
পুরুষকে প্রেমিক করে। পুরুষের প্রথম প্রেম প্রায়ই স্বার্ঘপূর্ণ ও কাম- 
গন্ধী হইয়া থাকে, নারীর তাহা হয় না। নারীর ভালবাসা তাহার 
সর্বস্ব, পুরুষের প্রেম তাহার জীবনের শত ভাবের মধ্যে একটা! স্বতন্ত্র 
ভাঁবমাত্র। তাঁই কবি বাইরণ বলিয়াছেন; 

19115 1059 15 01 1772775 ]1তি ও 00106819811, 
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প্রণয় নারীকে তন্ময় করিয়! তুলে । কৃষ্প্রেমিকা গোগীকাঁর কৃষণ- 
বিরহেত্রিভূবন যেমন ক্ষ্ণময় দেখিয়াঁছিলেন, সেইরূপ প্রেমময়ী নায়িকা 
নায়কের অদর্শনে তীঁহীর চিস্তাতেই বিভোরাঁ থাঁকেন, অন কিছুই 
দেখিতে পান না। তাই সাবিত্রী সত্যবাঁনের জন্ব যে প্রকার ত্যাগ- 


৮১ 
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ত্বীকার করিয়াছিলেন, সত্যবান সাবিত্রীর জন্ঠ সে প্রকার ত্যাগ স্বীকার 
কখনই করিতে পারিতেন ন!, পারেন নাই । নল বিরহে দময়স্তীর যে 


স* 


০সদানাভ। 


দশা হইয়াছিল, দময়ন্তীবিরহে নলের €সরূপ দশা হয় নাই। রা 
বিরহে সীতা একেবারে যেন জ্ঞানহার! হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু 


শাহ 





8 , | 
সীতা-বিরহী রাম একটা! বিরাট যুদ্ধের কল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
যুদ্ধে রাক্ষসকূল নির্শ,ল করিয়াঁছিলেন। এডোনিসের বিরহে ভিনাস, 
কামের বিরছে রতি কেবল কাঁদিয়া মীটী ভিজা ইয়! ছিলেন। ইন্দুমতীর 
বিরহে অজের বিলাপ, শকুত্তলার বিরহে দুগ্মান্তের বিলাপ গ্রভৃতির 
সহিত মন্মথ বিরহে রতির বিলাপ এবং রাঁমের বিরহে বনবাঁসিনী সীতার 
বিলাপ এই উভয়ের পার্থকা অনেক । প্রেমিক রামচন্দ্র সমাজের হিতার্থ 
কর্তব্যবোধে জাঁনকীকে বজ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিন! 
অপরাধে বঙ্জিতা সীতা তাহার প্রেমাম্পদের উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া 
কেবল বলিয়াছিলেন,__ 

সাহং তপঃ স্ূরধ্যনিবিষ্টদৃি 

রর্ধং প্রস্থতে শ্চরিতৃং যতিষ্যে 

ভূয়ো যথা মে জননান্তরেহপি 

ত্বমেব ভত্তা নচ বিপ্রয়োগঃ ॥ 

“তুমি আমার উপর অবিচার করিয়াছ সত্য, তথাপি জন্মাস্তরে 
তোমীকেই পরত্িরূপে পাইবাঁর জনন আমি কঠোর তপস্তা করিৰ” 
একথা কোঁনও পুরুষ তাহার স্ত্রীকে বলিতে পারেন না। রামচন্দ্র 
সীতাবিরহে তুষাঁরব্ধী সহসাচন্দ্রের স্াঁয় সবাম্প হইয়াছিলেন, পরে 
আস্তরের শোক অন্তরে নিগ্রহ করিয়া কর্তব্যপাঁলনে মন দিয়াছিলেন। 

তাই বলি, প্লেমই নাঁরীজীবনের সর্ধন্ব । যাহা তাহার প্রেমের 
অন্ুকুল,__প্রেমাস্পদের অন্ুকুল__তাহাই তাহার দৃষ্টিতে সুন্দর। যাহা 
প্রতিকুল॥ তাহাই কুৎসিত। নারীজাতি ষে.সৌন্দ্যের বিচার করিতে 
পারে না তাহা নহে । বরং তাহার] পুরুষ অপেক্ষা অনেক সময় সৌন্দর্য্য 
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লন 
দৃষ্টির প্রথরতাই দেখাইয়া থাকে । কিন্তু যেখানে তাহাদের প্রেম-গ্রীতি 
ন্নেহভক্তির আসম্পদ, সেই খাঁনেই তাহারা আর সৌন্ব:ধ্যর দোঁষ 





স্নান।িনী 

ধরিতে পারে না, সৌনধ্য-দৃষ্টি পক্ষপাঁতশৃন্য রাখিতে পারে ন]। 
জননী আপনার পুত্র কন্তাকে যত সুন্দর দেখেন: জগতের আর কিছুই 
তত সুন্দর দেখেন না, সাধ্বী .আপনার পিকে যেরপ সুন্দর দেখেন 
অন্য পুরুষকে সেরূপ দেখেন না; শিষ্য। আপনার গুরুকে যেরূপ ভক্তি 


৬৮৪ 


প্রত্যাখ্যান তল, 








"যাও য।ও, যিরে যাঁও মনা বাধা, যেঘ১দ” 


2১৯৮6 জাত 
করেন, শিষ্য সেরূপ করিয়া উঠিতে পারেন নাঁ। ফলে ভাবময়ীদিগের 
মূন সর্ব্বদাঁই ভাঁবেই বিভোর থাকে | ভাবের ভিতর দিয়া তাহারা 
সকল বস্ত দেখিয়া! থাঁকেন। 

অন্ুরাঁগ সম্বন্ধে যেরূপ, বিদ্বেষ স্বন্ধেও স্ত্রী-জাঁতির ঠিক সেইরূপ | 

ন্বী-জাতি যাহাঁকে দেখিতে পারেন ন।, তাহাতে কোন গুণই খুঁজিয়া 
পাঁন না। স্্ী-জাতির বিদ্বেষ সহজে প্রশমিত হয় না । তাই স্ত্রীজাঁতির 
দ্বারা সংসারে অনেক অনর্থ জন্মে । রামের উপর ক্তর্পণখাঁর বিদ্বেষই 
ক্বণলঙ্কা ছারেখারে দিঘ্াছিল। নারী প্রেমে যেমন দেবী, বিদ্বেষে 
তেমনই দাঁনবী। প্রেমাষ্পদ, স্েহভাঁঙ্জন বা ভক্তির পাত্রকে দেখিলে 
রমণীর মানস উতৎ্ন হইতে যেরূপ সুধীর ধারা উচ্ছ,সিত হয়, বিদ্বেষ 
বা বিরাঁগের পাঁত্রকে দেখিলে তাহার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রচণ্ডবেগে 
হলাঁহল নির্গত হইয়া! থাকে । স্বল্প কারণে যদি কাহারও উপর নারীর 
মনের ভাবের বিপর্যযর ঘটে, অমনই তাহাদের বিচারের কীঁটাঁটি এক 
দিক হইতে অন্য দ্রিকে ঝুর্টকিয়া পডে। সেই জন্য কবি ৰলিয়াছেনঃ 

$01171715 2.010850 8. ০0100780100010 5011, 
সেই জন্য স্ত্রীলোকের ভাঁলবাসাঁতে বিপদও আছে। 
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নারীজাঁতিই সৌন্দর্য্যের উপাঁসক। তাই তাহারা নিজে সুন্দরী 
সাঁজিতে ভালবাসে! তাই তাহারা সহজেই বিলাঁসিনী হয়, নাঁরী 
জাঁতি কুৎসিত দেখিতে পারে না, তবে তাহাদের স্বতঃ উচ্ছংলিত প্রেম 
সুধা অনেক সময় অহেতুক *ভাঁবে অনেক" কুৎ্সিতকেও সুন্দর করিয়া 
৩৮৫ 


৪৯ ৫০ 


ত্পীন্দ্্য 45৮ 


লয়। তাই মনে হয় নারীর মন পাওয়া ভাঁর। সৌন্দধ্য ভালবাসে 
বলিয়াই নারীরা অমোদ-প্রমোদ চাহে । ইহার! সদাই আনন্দময়ী 
হুইপ থাঁকিতে বাঁসনা করে। বোধ হয় সংসারে আনন্দ বিলাইবার 
জন্য বিধাতা ইহাঁদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই ইহারা আনন্দ চাহে, 
সোহাগ চাহে, যত্বু চাহে, ভালবাসা চাহে। ইহারা আপনার প্রেম 
দিয়া অন্যের প্রেম আকৃষ্ট করে এবং সেই সন্ধুক্িত প্রেমের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি রাখে । যদি কোনও রূপে সেই প্রেমে ভাটা পড়িবার লক্ষণ 
হইয়াছে, বলিয়া সন্দেহ করে, সোহাগের ভক্তিন বা শ্রদ্ধার একটু ক্রট 
দেখিতে পায়, তাঁহা হইলে আর রক্ষা থ|কে না । অভিমান উলিয়া 
উঠিয়া অথি পথে নায়াগ্রার স্থষ্ট করে, আর সেই নায়াগ্রার প্রবল 
প্রবাহে অনেকের আনন্দ ভাসিয়া যায়। তাই মনে হয়, স্ত্রীজাতির 
অন সদাই চঞ্চল। কিন্তু বাস্তবিক উহ! যত চঞ্চল বলিয়! মনে হয়, তত 
চঞ্চল নহে। ব্যাত্যাতাঁড়িত তরন্গসঙ্কুল নদীর উপরে নোঙ্গরে বাধা 
নৌকা যেরূপ চঞ্চল বটে, কিন্ত নোঙ্গরের রশির সীমা ছাঁডাইয়া যর 
না,স্ত্ীজাতির চাঞ্চল্যও সেইরূপ চঞ্চল। কিন্তু সে প্রেমের শিকল ছিন্ন 
করিবার মত চাঞ্চল্য সহজে প্রকাশ করে না; সে প্রেমের দরিয়ায় 
ডুবিয়া! মরিবে তথাপি শিকল ছি'ড়িবে না। 

সুখের সময় রমণী যতই চঞ্চল, হউন, দুঃখের সময় সে বোঝাই 
নৌকার মত অচল ও অটল থাকে,তাই সেবার শুশ্রষায় রমণী অদ্বিতীর!। 
সাধবী স্ত্রী যেমন আপনার সমস্ত সুখ শান্তি তুচ্ছ করিয়া সকল ক্লেশ 
ভুলিয়। স্বামীর সেবা করেন, ন্সেহময়ী জননী যেমন নিস্বার্থতার অবতার 
হুইয়! সন্তানের সেব। করেন, জগতে তাহার তুলনা নাই । ফলে স্ত্রী 


৩০ ৬ 


স্ললুুখী০হাশপ নিও 


জাঁতিই এই সংসার-মরুমাঝাবে পুরুষের মরুনন্দন। স্ত্রীর মন ্রণয়-লীযুষ 
ধারায় ক্লমক্রি্ট পুরুষকে পদাই সঙ্গী ও সতেজ রাঁখে। স্ত্রী জাতির 
হৃদয় হইতেই সংসারে আনন্দ উচ্ছৃসিত হয়। তাই স্ত্রীজাতি সংসারে 
দেবী বলিয়া কথিত। স্ত্রী-জাতির মনেই সৌন্দর্ধ্, দেহে নহে । পুরুষ 
যখন তাহার মানসিক সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাঁর, তখন আর তাহার বাহ 
সৌন্দর্য ল্ষ্য করে না । জগতে যদি কিছু সুন্দর থাকে, তাহ! হইলে 
তাহা স্বার্থকলুষশূন্ঠ সুচরিত্র। ক্ীলৌকের মন। সেই মন বা হ্বদয় 
হইতে দয়া দাঁক্ষিণা সহ, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, ধর্শশীলতা 
প্রসৃতি প্রবাহিত হইয়া পুরুষের কলুষরাঁশি ভাসাইয়া লইয়া যায়, 
তথায় পাপের লেশমত্র নাই । তাঁই কৰি বলিয়াছেন, 
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, কিন্তু যেখানে সুধা, সেই খানেই গরল। যে সাগর-মন্থনে সুধা 
উঠিযাছিব, তাহ! হইতে গরলও উঠিয়াছিল। বিশেষ যে জিনিষ যত 
উত্তম, তাহা বিকৃত হইলে ততই অধম হয়; রমণীর মনও তাই। উহা! 
বিকৃত হইলে একেবারে গরল হইয়া পড়ে, তাই সংসারে নারীরূপিণী 
রাক্ষসীও দেখা যাক । এই সংসারে স্বর্গ নরক এক সঙ্গে থাকে, সুধা 
বা সোমই গরলের সহোঁদর। 


পাশা 


৩০৮ এ 


চতুর্থ উচ্ছাস 
টি 
লেখক-_শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । 


ভাব-বিকাশে সোন্দর্ধ্য 


কমলাকাঁন্থ বলিক়াছেন,_“হে রূপ! হে বাহাসৌন্দর্য্য! হে অন্তঃ- 
প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ! কাঁছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমার 
দেখি । দূরে বিলে দেখা হইবে না, কেন না, দেখা কেবল নয়নে 
নহে । সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না আমরা 
দর্বশরীরে দেখিয়া থাকি । মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে 
নয়ন ভরিবে ৮ 

এই রূপ-লাঁলস! মাঁষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তুরূপকি কেবল 
রমণীর ? তাহা ত নহে। 

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাঁতির সৌন্দর্য অধি, প্রকৃতির সৃষ্টি 
পদ্ধতি সমালোচনা করিয্না দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ 
চন্দ্রকলাঁপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্ত্রধন্থ হাঁক্ি মানে, সে চন্দ্রকলাঁপ ময়ূরের 


৩৮৮ 


_ শ্উি এসনালক্ছজ্য 


'আঁছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা 
সিংহীর নাই। যেঝু্টাতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা 
নাই। কুক্ুটের যেমন সুন্দর তাঁত্রচুড়া ও পক্ষ-দকল আছে, কুকুটার 
তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চশ্রেণীর জীবদিগের 
মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী । মনুষ্য স্থটটি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থ্টি- 
কর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বৌধ হয় না। 
হে মূল “বিদ্যান্থন্দরকাঁর ! তোমাঁর মনে কি এই তত্বটি উদ্দিত হইয়া 
ছিল? এই জন্যই কি তুমি নারকের নাম সুন্দর রাখিয়াঁছিলে? তুমি 
কি বুঝিয়াছিলে যে, স্্রীলৌক ষত কেন বিদ্যাব্তী হউক না, পুরুষের 
স্বাভীবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাঁকে পরাঁভব শ্বীকার করিতে 
হইবে ?” 
কথাটা বড়ই সত্য। তাই পুরুষ রমণীর কমণীয় কোমলতায় মুগ্ধ 

হয়, আর রমণী পুকষের কঠোরতায় মুগ্ধা হয়। সে কথা প্রসিদ্ধ লেখক 
কিংসলী বুঝাইয়ীছেন। রম্ণী যতই কেন পুরুষ-ভাঁবাঁপন্নী হউন না, 
পুরুষের পৌকুষের প্রভাব রম্ীকে অনুভব করিতেই হইবে । ইংরাজ 
কবি টেনিসন তাহার বিশ্ববিখ্য!ত “প্রিন্সেস কাঁব্যে তাহাই বুঝাই 
ছেন, আঁর আমাদের রবীন্দ্রনাথ রমণীকে দিয়। বলাইয়াছেন-_ 

“তোমরা পুরুষ, দু তরুর মতন 

আপনি অটল রে আপনার পরে 

দ্বতন্ত্র উন্নত; তবে ত আশ্রয় পাব 

আমরা লতার মত তোমাদের শাখে। 


ক সং চু ১ 


৩৮৯ 


_৫ীল্দশা)/-১ 


তোমরা রহিবে কিছু ন্সেহময়, কিছু 
উদাসীন; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত ; 
সহশ্র পাখীর গৃহ, পান্ছের বিশ্রাম, 
তণ্ ধরণীর ছাঁয়া, মেঘের বান্ধব, 
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয় ।” 


পুরুষের যাহা অসম্পূর্ণতা রম্ণী তাহাই সম্পূর্ণ করেন। সে 
কোমলত1 দিয়া । কবি স্কট বলিয়াছেন,_রমণী, আমাদের সুখের 
সময় তুমি সহজে তৃপ্ত হও না-তখন তুমি লঙ্জাতুরা, ছলনাময়ী, 
কিন্তু-- 
“যাতনা তাড়িত যবে, ব্যথিত যখন; 
দেবীমৃত্তি হেরি তব, রমণী তখন 1” 
রমণীর রূপ পুরুষের নয়নে ভুবনবিমোহুন ! যাঁহা ভালবাঁসি তাহী' 
নান! ভাবে--নান! রূপে দেখিয়া ও তৃপ্তি হয় না; বলিতে ইচ্ছা হয়__ 


“জনম জনম হাঁম রূপ নেহারনু 
নয়ন না! তিরপিত ভেল।” 


বৈষ্ণব কবির এ কথার যাথাথ্য কে না স্বীকার করিবে? 
স্কটের কথা 
“গোলাপ সুন্দরতম ফোট ফেট করে যবে বীরে ; 
আশা! সমুজ্জলতম ভীতি হ'তে মুজিপথে তাঁর ; 
গোলাপ মধুরতম সিক্ত যবে প্রভাত-শিশিরে ; 
প্রেমিকা সুন্দরীতমা__নেত্রে যবে শোঁভে অশ্রভারি |” 


কিট 


১.*্৮০৯০৯লীল্দ আট 


আঁর প্রেমিকের  কথাঁই নাই। সেকৃসপিয়র বলিয়াছেন __ 
প্রেমিক পাগলেরই মত. মৈশরীর ভ্রবিলাসে তিলো তমার ॥সৌন্দ্যও 





মিজনচিস্তা 
সন্দর্শন করেন । কালিদাস বিরহী পত্বীবর্ণনীয় বলাইয়াছেন--সে.আমার 
তন্থী শ্যামা, সুদশন1»ওষ্ঠাধর পক বিশ্বফুটি ; 
ক্ষীণমধ্যা, নিমনাঁভি, চকিতহরিনী আখি ছুটি ; 


৬১১ 


এক্নীম্দ আয 0জ্্া 


শ্রোণীভার মন্দগতি, স্তনভাঁরে ঈষৎ আঁনতা, 
প্রথমা প্রমদা যেন দযতনে স্থজিলা বিধাতা ।” 
সেই “হিমে কমলিনী”র মত বিরহতাঁপতপ্ার কথা মনে করিয়া 
আষাঢের মেঘালোঁকে ধক্ষ চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছিল। আর উশীবান্লিপ্ত 
স্তমা গ্রভাগ, শিখিল মৃণালবলয় বিরহতী পক্িষ্টা৷ শকুস্তল৷ সে ও কি কম 
সুন্দরী? এই ত বিরহে কিন্তু কি বিরহে, কি মিলনে প্রিয়তমাঁর 
রূপরাশি যে সর্বদাই হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে__ 
“হ্বদয়ে রয়েছ ত অবিরত মদির আঁখি; 
হিয়া তোমারি কাঁছে বাধা আছে জান নাতাৰ্ি? 
বদি আরেক তর মনে কর, বলি লো শুর্ন-__ 
একে - অতন্ুশরে আছি মরে, মরিব পুন রত 
রমণী সর্বদা সুন্দরী । রমণী যখন কোঁপ-প্রেম-গর্ধস্টুরিতাধরা তথনও 
স্রন্দরী, যখন বিষাদাবনতমুখী তখনও সুন্দরী । রমণী প্রেমে লুন্দরী__ 
রমণী মানে সুন্দরী । সে মীধুরীতে যখন ওঁজ্জল্য মিশে, তখনও সৌন্দর্য্য 
উছলিয়া উঠে-“যখন নৈশ-নীলাকাঁশে চত্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে 
মধুরে মিশে ; যখন সুন্দরীর মজলনীলেন্দীবরলোচনে বিদ্যুদ্খচিত কটাক্ষ 
বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে | যখন স্বচ্ছ নীলসবোবরশায়িনী 
উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাঁজি বালনুর্য্যের হেমোজ্জল কিরণে বিভিন্ন 
হইতে থাকে, নীলজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্শিমালার উপ্নারে দীর্ঘ রশ্মিদকল 
নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জালিয়! দিয়! জলচর বিহঙ্গকুলের 
কলক$ বাজাইয়! দিয়া, জলপথের ওষ্ঠাধরু খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন 
উজ্জবলে মধুরে মিশে ১ আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে ডায়মনকাটা 


কহ 


-৯০সীস্কাঃ 


নল বাজিতে থাকে, তথন উজ্জ্রলে মধুরে মিশে । যখন সন্ধ্যাকালে 
গগনমগ্ডলে কূর্্যতেজ ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে 
ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তথন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,_আর ঘথন 
তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়! তিরস্ক(র করিতে করিতে তোমার 
পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্্বলে মধুরে মিশে । * * * * যখন 





প্হ-চিন্তা 
প্রাতঃসূয্য কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইব বসন্তের কোকিল ডাঁকিতে থাঁকে, 
তখন উজ্জবলে মধুরে মিশে; আর বখন প্রদীপমালার আলোকে 
রত্বাভরণে ভূষিত হইয়! রমণী সঙ্গীত করে, তখন উদ্ভ্বলে মধুরে মিশে ।” 


৩৯৭ 


ডা 





বিরহে রমণী স্ুন্দরী। আর মিলনে ভাঁববৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্য স্ফুর্ভ 

হয়। জয়দেব ষে বৈচিত্র্য চিত্রিত করিয়ছেন__- 
“লীনপয়ৌধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাঁগম্‌ 
গোঁপবধূরক্ুগায়তি কা চিছুদঞ্চিত পঞ্চমরাঁগম্‌। 
কাঁপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্‌ 
ধ্যায়তি মুগ্ধবধুরধিকং মধুস্থদনবদনসরোজম্্‌। 
কাঁপিকপোঁলতলে মিলিতা লপিতৃং কিমপি শ্রুতিমূলে 
চারু চূচুন্ব নিতম্বকতী দয়িতং পুলকৈরন্ৃকৃলে । 
কেলিকলাকুতুকেন চ কাঁচিদমুং যমুনাজলকুলে 
মগ্রলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচক করেণ ছুকুলে। 
করতলতালতরলবলয়বলিকলিতকলম্বনবংশে 
রাঁসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ শ্রাশশংসে 1” 


“বিপিনে গোপিনী রাঁজে পুলকিত বনমাঝো, 
হরির বাঁশরি বাজে শ্রুতিবিনোদন ; 

কেহ নাচে হরি সঙে করতালি দিয়া রঙ্গে, 
মিশে বাশী-স্ুরসঙ্গে বলয়-শিগ্ভন। 

গীবর যৌবন ভরে অবনত কলেবরে, 

কোন গোপনারী করে কৃষ্জে আলিঙ্গন; 

অনুরাগ ফুল্লপ্রাণ পঞ্চমে তুন্দিয়া তান 
গাহিছে মধুর গাঁন মোহিয়া শ্রবণ। 

বিলোল কটাক্ষ শে।ভা অখিযুগে মনোলোভা, 


ধরিছে দ্বিগুণ বিভা হরির আনন 


৬১৪ 


তি তৌস্কুশ্র) 


কোন বা গোপের বালা হৃদয়ে প্রণয় জালা, 
তন্ময় ধেয়াঁয় কালা-মুখ-বিমোহন । 
কোন নারী কুতুহলে যেন সে কি:কথ! বলে; 
কপোঁল পরশে ছলে অধরে মোহন । 
হেরি” হরিমুখ'পরে পরশপুলক ভরে 
তৃষিত অধরে করে সরস চুম্বন। 
শিরীষ কোমল দেহ প্রবেশিতে চাহে কেহ 
নদীকুলে কুপ্রগেহ-_বেতসে গঠন । 
প্রণয়ে অধীর! নারী বিলম্ব সহিতে নারি? 


হরির দুকুল ধরি” করে আকর্ষণ ।” 


আর মানে মানময়ী রমণী ত চিরসুন্বরী। তখন পিপাঁসার বারি 
নিকটে, কিন্ত পিপাসা মিটে না--তাঁই তখন পুকষ বলেন-- 


স্ষুরদ ধরণীববে তব বদনচন্ত্রমা 
রোঁচয়চি লোৌচনচকোঁরং |” 


কারণ-স 
“ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং 
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্ব। 
এ সংদার বৃন্দাবনে রমণীই পুরুষের আকর্ষণ-__রমণী পুরুষের গতি-- 
«তোমারি লাগ্রিয়। রনতত্ব লাগি” 
গোকুলে আমার স্থিতি 1” 


৩১ 


তপীন্দক্ঘ্য ০ 


সত্যই_- 
“মেহের প্রতিমা প্রেমের সাঁগর 
করুণা-নিকর, দয়ার নদী 
হত মরুময়, সব ঈরাষ্টর 


জগতে নারী না থাকিত যদি ।” 


রমণীর রূপবন্ধির দাহে কত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াঁছে--সেই দাহের 
গীত প্রাচ্যে রামায়ণ ও প্রতীচ্যে ইলিয়ড। কিন্ত বহ্ির অপর নাম__ 
পর্বস্থচি। তাহার মত পবিত্র আঁর কিছুই নাই । সে যে কেবল স্বয়ং 
পবিত্র তাহাই নহে--সে যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেও পবিত্র করে। 
রমণীর রূপ পবিত্র-মাতৃরূপে তাঁহার পূর্ণ পরিণতি__পৃবিকাশ। 
গৌরী সুন্দরী । কালিদাস তাহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
অঙ্গুল বর্ত স্থুল, নথর কিরণ 
নিক্ষেপেতে রক্ত আভা করে উদগীরণ; 
স্থলকমলের শোভা করিক়া! হরণ, 
অবনীতে অবতীর্ণ উমার চরণ ॥ 
শিখিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিশ্বন 
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ ? 
নহে কেন ধরিলেন নত কলেবরা 
বিভ্রম-বিক্রমযুক্ত গতি মনোহর ? 
নহে অতি দীর্ঘ, ক্রমে স্থুলতার হাঁস 
নুবৃত্ত_জানুর শোভা বিশেষে বিকাঁশ; 


০৮৬ 


সে ক্পৌস্ক্থা 


সৌন্বধ্যের শেষ বিধি করিয়া তথায় 
শেষাঙ্গ রচিতে রূপ সঞ্চে পুনরায় ॥ 





বির জে 
করিবর কর-চম্ম বিশেষে কর্শ, 

রামরস্তা তরু অতি শীতল পরশ ; 

কেবল বিশাল ভাঁব ধরিলে কি হবে? 

উম। উরু উপমাঁন নাহি*দোঁথ ভবে ॥ 


তার পর, নিরুপম কাঁঞ্ধী গুণ-স্থান, 
কি আর বর্ণিব তাহা করি,অন্ুমান ? 


৩৯ 


ক্লৌস্দাশ্য- 


অন্য নারী মোহিবারে নারিল যে হরে, 
তিনি তারে নিজ অস্কে স্থাপিলেন পরে ॥ 


তম্ুতর নব রোয়রাঁজি শোভাঁধাঁর 
প্রবেশিল নতনাঁভি বিবরে তাহার, 
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ সাজে ; 
নীলমণি-ছট1 যেন কাঞ্চীগুণ-মাঁজে ॥ 


বেদীসম কশোদরী-কটি শোভা কর; 
ধরিলেন তাহে বালা ত্রিবলী সুন্দর ; 
মদনের আরোহণে সোপান সমান 
নব যৌবনের যোগে হইল নির্মাণ ॥ 


কমলনয়নী-কুচদ্ধয় পরস্পর 
ঘরষণে পাঁওুবর্ণ বাড়িল সুন্দর ; 
শ্যামমুখ স্থুল কুচযুগল মাঝারে, 
যৃণালের স্তর মাত্র সঞ্চারিতে নারে ॥ 
উমা-বাহুষুগে, এই বিতর্ক আমার, 
শিরীষ কুস্মমাধিক হবে সুকুমার ; 
মনেভব পর1ভব করিলা যে ভব, 
তাঁহার কঠের পাঁশ যে বাহু-সম্ভব ॥ 

. সমুন্নত পয়োধরে ক সুবন্ধুর, 
মুক্তামালা শোভা তথ] বাঁড়িল প্রচুর ; 


৯৮ 


্্৫০সপীল্ষ্্ 


উভয়ই উভয়ের শোঁভার জনন, 
ভূষা 'আঁর ভূষাভাঁব হইল সাধারণ ॥ 





নি ৃ রর প্রার্থন। 
চন্দ্রে গিয়ে সরোজ-ম্ুরভি প্রাপ্ত নহে, 
পদ্ম-গত1 ত্চা চন্দ্র সুধা নাহি বহে, 


€ন 9 


সৌন্দর্য 


চপলা কমলা তাই উমার বদনে, 
উভয়ের গুণ লতি রহে প্রীত মনে ॥ 


নবীন পল্লবে ষদি কুম্থুম ঘটিত, 
প্রবালেতে যুক্তাফল ষদি প্রকটিত, 
উদ্না অরুণিত ওষ্টে স্মিত নিরমল, 
তবে সে হইত তাহা উপমাঁর স্থল ॥ 
কিন্ত সে রূপের পূর্ণতা! গণেশজননীতে । সেইরূপ দেখিয়া! যেমন 
“্রাঁণী ভাষেন নয়ন জলে”'__-তেমনই বিশ্ববাসীও বিমু্ধ হয়। 
পিগমেলিয়ন-স্বরচি ত প্রতিমার রূপে মুগ্ধ হইয়াঁছিল--ভগ্নহত্ত 
ভিনাস-ডি-মিলোর সৌন্দর্য্য আজও বিশ্ববাপীকে মুগ্ধ করিতেছে, কিন্তু 
সে সৌন্য সম্ভোগ আনন্দের মত পবিত্র-মধুর আনন্দ বুঝবি জগতে 
আর নাই। 
রমর্ণী রূপবহ্ছি ভাঁবুকের হৃদয়ে ভাব জাগাইয়! তুলে, কবির হৃদয়ে 
কবিত্ব প্রদীপ করে | ভাঁই রমণী রূপলাবণ্য-মুপ্ধ কবির গানে জগতের 
সকল সাতিত্য সমুজ্ঞল। সে নহিদাহে লালসার কলুৰ ভম্ম হইয়া ষায়__ 
কামনার কলস বিনষ্ট হয়। তাই রম্ণীর--দেবীর-শক্তির--করুণ1-১, 
ময়ীর রূপলাবণ্য যুগে যুগে বিশ্ববাসীর আকাঁজ্কার বস্তবযুগে যুগে 
বিশ্ববিমোহন 


পিস পির 


সম্পূর্ণ। 


৪০৬ 


